টীকা-২০৫. অর্থাৎ কোরআন শরীফ, 


সপ্তম পারা 


টীকা-২০৬. এটা তাদের কোমল অন্তরের রোদনের বিবরণ । ভারা কোরআন শরীফের, তাদের অন্তরের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়বন্ুসমূহ শুনে কেঁদে 
ফেললো । সুন্রাংবাদশাহ্‌নাজ্দাশীর অনুরেধে হযরত জা" ফর (রাদিয়ালাহ্‌ তা'আলাআনহ) ভর দরবারে 'সূরামাব্যাম' ও 'সূরা তোয়াহা'-এরআয়াতসমূহ 
পাঠ করে শুনালেন ৷ তখন বাদশাহ নাজ্জাশী এবং ভার রাজন্যবর্গ, যাদের মধ্যে তার গোরীয় আলিমগণও উপস্থিত ছিলেন, সবাই তুমুলভাবে ক্রন্দন করতে 


সূরা ॥ ৫ মা-ইদাহ্‌ ২৩১ 


লারাঃৰ 





[৮৩- এবং তারা যখন শ্রবণ করে সেটা, যা 
[রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (২০৫), তখন 
[তাদের চক্ষুসমূহ দেখো- অশ্রুতে ভরে উঠছে। 
(২০৬), একারণে যে, তারা সত্যকে চিনে 
[নিয়েছে । তারা বলে, “হে প্রতিপালক আমাদের! 
আমরা ঈমান এনেছি (২০৭)। সুতরাং 
[আমাদেরকে সত্োর সাক্ষীগণের মধ্যে লিপিবদ্ধ 
[করে নিন (২০৮)।" 

- “এবংআমাদের কী হয়েছে যে, আমরা 
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লাগলেন। অনুরূপভাবে, নাজ্জাশীর 
গোত্রের স্তরজন লোক, যারা বিশ্বকুল 
সরদার সোরাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্জাম)-এর দরবারে হাযির 
হয়েছিলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম হতে 'সূরা ইয়াসীন' শুনে খুব 
জ্দন করেন। 

টীকা-২০৭. বিশ্বকুল সরদার বাপ্রাল্লাহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এবং 
আমরা ভার সত্যতার পক্ষে সাক্ষা 
দিয়েছি। 

টীকা-২০৮. এবং বিশ্বকৃল সরদার 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামেরউন্মতের 
মধ্যদাখিল করো, যিনিক্য়াষত-দিবসে 
সমস্ত উন্মতের সাক্ষী হবেন। (এটা তারা 
ইজীল থেকে জেনে নিয়েছিলো) 


ঢীকা-২০৯. যখন হাবশার (আবিসিনিয়া) 
প্রতিনিধিদল ইসলাম ছারা তো গ্রহণ 
করে) ধন্য হয়ে ফিরে গেলো, তখন 
ইহুদীগণ এজন্য তাদেরপ্রতি নিন্দা জ্ঞাপন 
করলো। এরই পরত্যুতরে তারা একথা 
বললেন, “যখন সত্য সৃ্পষ্ট হয়ে গেলো, 
তখন আমরা কেন ঈমান আন্বোনাঃ” 
অর্থাৎ এমতাবস্থায় ঈমান না আনাই 
নিন্দাযোগা কাজ; ঈমান আনা নয়। 
কেননা, এটা উভয় জগতের সাফলা 
লাভের উপায়। 


টীকা-২১০. যারা সততা ও নিষ্ঠায় সাথে 
ঈমান এনেছে এবং সত্যকে স্বীকার করে 


রাখবেন, রাত আল্লাহ্র ইবাদতের মধ্যে জাগ্রত থেকেই অতিবাহিত করবেন, বিছানায় শয়ন করবেন না, মাংস ও চর্বি আহার করবেন না, আপন স্ত্রীদের 
কেও পৃথক থাকবেন এবং খুশ্বু লাগাবেন না।' এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে এ ইচ্ছা থেকে রুখে দেয়া হয়েছে। 


জীকা-২১২. যেভাবে হারামকে পরিত্যাগ করা যায় সেভাবে হালাল বন্তুসমূহকে পরিত্যাগ করোনা এবং অতিরঞ্জিত করে এটাও বলোনা, “আমরা এটাকে 


দিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছি।" 


ভীকা-২১৩. ভুল বুঝে শপথ করা, অর্থাৎ যাকে শরীয়তের পরিভাষায় “নিরর্থক শপথ' ( ৯১ ৩: ) বলা হয়। তা হচ্ছে- “মানুষ কোন ঘটনাকে 
নিজ ধারণায় সত্য মনে করে শপথ করে নিলো; কিন বাস্তবে তা অনুরূপ নয়।' এমন শপথের উপর কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নেই। 


চীকা-২১৪. অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত শপথ ( ০+-৯-৯১ ৩১7); ভবিষ্যতে কোন কাজের উপর ইচ্ছা করে যে শপথ করা হয়। এমন শপথ ভল করা 
গুনাহ্‌ এবং এর উপর কাকৃষ্ণারাও আবশাক। 


টীকা-২১৫. দু'বেলার। হয়ত তাদেরকে আহার করাবে, নতুবা পৌণে দু'সের (অর্ধ সা) গম অথবা সাড়ে তিন সের যব (এক সা') 'সাদ্কাহ্‌-ই-ফিত্র'- 
এর মতো দিয়ে দেবে। * 


মাস্আলাঠ এটাও বৈধ যে, একজন | সূরা $ ৫ সা-ইদাহ্‌ ২৩২ 





মিস্কীনকে দশপিন যাবৎ দেবে অথবা 
আহার করাবে। সুর bh 5A Us AG SEES 
চীকা-২১৬. অর্থাৎনা খুব উন্নতমানের; | (২১৩), হা, এসব শপথের উপর পাকড়াও +17. AE প্‌ 
না একেবারে নিম্বযানের: বরং মধ্যম DANII 
ধরণের 50550866555 
চীকা-২১৭. মধ্যম ধরণের, বা হারা [দশজন মিসক্কীনকে খাদ্য দেয়া (২১৫) আপন এদের 
অধিকাংশ শরীর ঢাকতে পারে । হযরত | পরিবারের লোকদেরকে যা আহার করাও তার পারের 
বুনে ওমররাদয়গ্রহতা-আলাআন্হমা | মধ্যম ধরনের (২১৬), অথবা তাদেরকে কাপড় (04 
থেকে বর্ণিত- 'একটা লুঙ্গী ও একটা | দেয়া (২১৭), অথবা একজন ত্রীতদাসকে মুক্ত I FE ENE Sales 
জামা অথবা একটা লুঙ্গী ও একটা চাদর | করে দেয়া ।অতঃপর যেব্যক্তি এসবের কোনটার LIE KS 
দিতে হবে।' মৰ 
Dl SASHES 

মাস্ষালাঃ কাফ্ফারারক্ষেত্রে এভিনটা 40429 ক 

|শপথসমূহের, যখন শপথ করবে (২১৯) এবং রে? মাটি 
বর মধ্য ইখতিয়ার আছেঃ হয়ত খাদ্য SSIS aC 
আহা (২০ এতা 


মুক্ত করবে। যে কোন একটা ছারা 
কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। 


চীকা-২১৮, যাললাচ রোদ যারা 95549, রা % 


কাহ্‌ফারা তখনই আদায়করা যাবেষথন | ৯০: 874 BE BSAC 

খাদ্য ওব্ প্রদান এবং গোলাম আযাদ 2 ৫৫ ৫ 

করার সামর্থ্য না থাকে ও ছা রি 

মাস্‌আলাঃ এটাও জরুরী যে, ০৩ 
৯১. শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের ৮১ 

রোষাৎুলোও একাধারে রাখবে. [নে শর্ত ও নিবে ঘটাবে সিন ভুরার (৩৫4 

ীকা-২১৯, অর্থাৎ শপথ করে তা ভঙ্গ | মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে আ্রাহ্র স্মরণ ও SAAT, 

করো; অর্থাৎ তা রক্ষা না করো।” . | নামাযে বাধা দিতে ঢায় (২২১)। তবে কি টার রি 

যাল্আলাঃ শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে | তোমরা নিবৃত্ত হবে ? SL 

কাহকরা দের দুর ন ৯২. এবং নির্দেশ মান্য করো আল্লাহ্র এবং 

চীকা-২২০. অর্থাৎ সেগুলো পূরণ করো | আদেশ পালন করো রসূলের এবং সতর্ক 32912502098 kg 

যদি সেগুলোতে শরীয়ত মতে কোনবূপ | থাকো । অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়েনাও 2৫9৩] ০2৮ 


ক্ষতি না থাকে এবং এটাও শপথ রক্ষা [(২২২), 
করার শামিল যে, শপথ করার অভ্যাস 
পরিহার করবে। 

ভীকা-২২১. এ আয়াতে মদ ও জুয়ার বুফলসমূহ এবং মন্দ পরিণামে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন- মদ্যপান এবং জুয়া খেলার একটা কুফল তো এটাই 
যে, এতে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। আর যারা এসব অপকর্মের মাধ্যে লিগ হয় তারা আল্লাহর স্বরণ ও নামাযের ওয়াকতগুলোর প্রতি 
নিয়মানুবর্তিতা থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। 


চাকা-২২২, আল্লাহর আনুগতা ও মূলের অনুসরণ থেকে। 

















= ১ সা’ = ৪ কেজি পৰায় ১০ থাম অর্থ সা' = ২ কেজি প্ৰায় পীচ গ্ৰাম৷ - আ'লা হযরত (রাহমাতুত্রাহি আলায়হি) 


টীকা-২২৩. এটা হচ্ছে শাস্তির হুমকি ও ধমক। যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ স্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন, তখন তার 
উপর যা কর্তব্য ছিলো তা সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে শাস্তির উপযোগী হবে। 

'টীকা-২২৪. শানে নুযৃলঃ এ আয়াত এসব সাহাবীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যাঁরা মদ হারাম হবার পূর্বে ইন্তিকাল করে গেছেন। মদ হারাম হবার বিধান 
অবতীর্ণ হবার পর সাহাবা কেরামের অস্তরে তাদের জন্য এ চিন্তা-ভাবনার সঞ্জার হলো যে, তাদেরকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে কিনা।' তাদেরই 
প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, হারাম হবার বিধান অবতীর্ণ হবার পূর্বে যেসব সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার কিছু পানাহার করেছে 
তাতে ভারা গুনাহগার নন। 


চীকা-২২৫. আয়াতের মধ্যে ' 1৯ 31: ্রিয়াপনটা, যায় অর্থ "তয় করা ও সাবধানে চলা” তিন বার উল্লেখ কলা হয়েছে। থমটার অর্থ- “ির্বকে 
ভয় করা ওতা থেকে বিরত থাকা দিতীয়টারঅর্থ- যদ ও দুয়া থেকে বেঁচে থাকা" আর তৃঙীয়টার অর্থ হচ্ছে- সমস্ত হারাম বা অবৈধ বন থেকে নিবৃত্ত 
হওয়া।' 





কোন কোন তাফসীরকারকের অরভিষত 
নার চা পারা £ ৭ { হচ্ছে প্রথমটা দ্বারা শির্ক পরিহার করা", 























[তবে জেনে রেখো- আমার রসূলের দারিত্ব] SAILS 255 দ্বিতীয়টা দ্বারা 'ওনাহ্‌ ও অবৈধ কন্তুসূহ 
হচ্ছে শুধু স্পষ্টভাবে নির্দেশ পৌছিয়ে দেয়াই AGL পরিহার করা”, এবং তৃতীয়া ঘর 
(২২৩) ৷ সন্দেহজনক বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা" 
৯৯৩. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ | সানা য়রেছে। 
(করেছে, তাদের উপর কোন শুনাহ্‌ নেই (২২৪) 9১/68445 যা ই সি 
যা কিছুর স্বাদ তারা খ্রহণ করেছে। যখন ESSE | বঞ্ হা 
(আল্লাহকে) ভয় করে এবং ঈমান রাখে ও সৎ bd at ss ৰ অবেধ বন্ধু থেকে বেঁচে থাকা, দিতীয়টা 
|কার্যাদি করে; পুনরায় (আল্লাহকে) ভয় করে ও $5 Earl দ্বারা সেটার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা' এবং 
ঈমান রাখে. পুনরায় ভয় করে ও সতভাবে থাকে AS LITLE তৃতীয়টা দ্বারা ওহী নাযিল হবার কিংবা 
এবং আল্লাহ্‌ সৎ ব্যক্তিবর্গকে ভালবাসেন 80554 | এর পরবর্তী সময়ে যা কিছু নিষেধ করা 
(২২৫)। | EASE Ek ভরা উদ্দেশয। 
ক্রু” - তের ₹ | (আদারিক, খাখিন ও জুনাল ইতা 
সরান oc ীকা-২২৬. ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার 
দর ই কৰবেন এমন কতেক টঁ বিনা সংঘটিত হয়। এ বৎসর 
[শিরা ঝা, বেওলো পর্যন্ত তোমাদের 05463017910 | সললমানগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। 
হাত ও বর্শা পৌছবে (২২৬), যাতে আল্লাহ্‌ 450510520৩5] a দে পার 
পরিচয় করিয়ে দেন প্রসব লোকের, যারা তাকে EASA. | সী ক হাসির 
বারন রে SS 
ব্যক্তি সীমা লংঘন করবে (২২৭) ভার জন্য ৪৭] To না 
agi Sone deal যে, সেগুলোকে হাতে ধরে ফেলা ও অস্ত 
৯৯৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা শিকার- জন্তু OAT দিয়ে শিকার করা তাদের সম্পূর্ণ 
হত্যা করোনা যখন তোমরা ইহরাম-অবস্থায় সাজ ইযিয়ারেই ছিলো । তখন 
22 আল্লাহ 
থাকো (২২৮) ৮৮৮2] তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাঘিল 
জানার করলেন ।আর এপরীক্ষারতীযা আল্লাহর 
করুণা, অনুপ প্রমাণিত হলেন এবং 
আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের মধ্যে অবিচল রইলেন 
চীকা-২২৭. এবং পরীক্ষার পরে অবাধাতা প্রকাশ করবে. 
ঢীকা-২২৮. মাস্ম্বালাঃ ইহ্রামধারীর জন্য শিকার কর, অথাৎ স্থলভাগের কোন বন্য শিকার-পশ্ুকে হত্যা করা হারাম । 


মাস্জালাঃ শিকার- জন দিকে ইঙ্গিত করা অথবা অন্য কোন উপায় বাতলে দেয়াও শিকার করার শামিল এবং নিষিদ্ধ । 
স্বাস্আলাঃ ইহরাঘ-অবস্থায় যে কোন বন্য পশু শিকার করা নিহি্, চাই সেটা হালাল পণ্ড হোক বিংবা না-ই হোক। 


মাসআলাঃ দংশনকানী কুকুর, কাক, বিজু, চিল, ইদুর, নেকড়ে বাঘ এবং সাপ- এ সব প্রাণীকে হাদীস শরীফে 'ফাওয়াসিক্‌ ( ০৯১ ) বলা 
হয়েছে এবং সেগুলোকে হত্যা করার অনুষতি দেয়া হয়েছে। 


স্বাসআলাঃ মশা, পিপীলিকা, মাছি, মাটির বিষাক্ত কীট এবং আক্রমণকারী হিংস্র জন্তুকে হত্যা করা ক্ষমাযোগ্য। (তাফসীর-ই-আহ্মদী ইত্যাদি) 


ঢীকা-২২৯. মাস্আালাঃ ইহরাম-অবস্থায় যে সব প্রাণীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বাব্থরই নিষিদ্ধ চাই ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিবা, 

হোক । ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার বিধান (প্রায়শ্চিত) তো আয়াত শরীফ থেকে জানা গেলো, আর ভুলবশতঃ হত্যা করার হুকুম (প্রায়শ্চিত্তের বিধান) 
শরীফ থেকে প্রমাণিত হয়। (ঘাদারিক) | 
টীকা-২৩০. অনুরূপ, "জন প্রদান করা'র অর্থ হচ্ছে- তা মূল্যের সধ্যে হত্যাকৃত জন্তুর সমান হওয়া । হযরত ইমাম আব্‌ হানীফা (রাহ্মা্ুরাহি আলারহি। 
এবং ইমাম আব মসুফ রোহমাহুল্াহি আলারহি)-এরও একই অভিমত ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেঈ (রাহ্যাতুপ্লাহি আলায়ছিযা)-এর মতে, গড়ন ক! 
আকৃতিতে হত্যাকৃত পশুর সমান হওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। (ভাফসীর-ই-মাদারিক ও আহমদ) 

চীকা-২৩১. অর্থাৎ ভারা মূল্য নির্ণয় [ সজ ₹ ৫ নাইদাহ হজ 

করবেন ।এমূল্য এজায়গায়ইখ্রহণযোগ্য | এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি সেটা] 
হবে, যেখানে শিকার-পশুকে হত্যা করা | ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে (২২৯) তবে তার 
হয়েছে। অথবা তার পার্বতী স্থানের । | বদলা (প্রায়শ্চিত্ত) এই যে, অনুরূপ গবাদি পশু 

















চীকা-২৩২. অর্থাৎ কাহ্্‌ফাৱার পণ | থেকে প্রদান করা (২৩০), তোমাদের মধ্য 20550550042 
মক্কার হেরম শরীফের বাইরে যবেহ করা | থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোক সেটার নির্দেশ মরি 
নয়; বরং মক্কা মুকার্বামার | (ফয়সালা)করবে (২৩১); এটা এমন কোরবানী রি FG fe 
১ হওয়া চাই। রর [হবে, যা কা'বায় পৌঁছবে (২৩২); অথবা 97455679418 
ভিতরযবেহ করাও বৈধনয়। এজন্য যে, ]কাফ্ফারা দেবে-কতিগয় দরিদ্রের অর (২৩৩), TESST LSI 
বা খরের দিকে" পৌঁহানোর কথা [কিংবা এর সমপরিমাণ রোযা, যাতে সে আপন 4454 EE 
এরশাদ হয়েছে, 'কা'বার ভিতর' বলা |কৃতকর্ষের কুফল ভোগ করে । আল্লাহ্‌ ক্ষঘা ২০ 48 SEE 
হয়নি। আর কাফ্ফারা 'বাদাবস্ত' অথবা | করেছেন যা গত হয়ে গেছে (২৩৪); এখন যে ৭5১৫১5583 


“রোযা'র মাধ্যমে আদায় করা যাবে। ব্যক্তি পুণরায় করবে আল্লাহ্‌ তার নিকট থেকে 
তখন তার জন্য মা মুকার্বামার [্তিশোধ নিয়ে নেবেন; এবং আল্লাহ্‌ 
অভ্যন্তরে হওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি; | পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ ঘহণকারী। 











বরং বাইরেও জায়েয আছে। (আহ্মদী [৮৬ হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য (4৮০৮৫ 
হাটি সদর শিকার এবং তা ভক্ষণ করা; তোমাদের 3০55৪ 5200৭ 
চীকা-২৩৩. যাসআলাঃ এটাও জায়েয |ও মুসাফিরদের উপকারার্থে; এবং তোমাদের 2052 92 
হবে বে, শিক্ষাকৃত শশুর সমসূলোর [জন্য হারাম স্থলের- শিকার (২৩৫) যতক্ষণ উঠো 
খাদা-শস্য ক্রয় করে মিল্কানদেরকে [পর্বত তোমরা ইহরাম-অবস্থায় থাকবে এবং 3989 ৮ 
এভাবে প্রদান করবে যেনগ্রাতোক মিস্কীন | আল্লাহকে ভয় করো, যার দিকে তোমরা উত্থিত Out 
“সাদ্বাহ-ই-ফিতর'- এর সমান পায়। [হবে। 
এটাওজায়েয আছে যে, এমুলোর মধ্যে [৮৭- আল্লাহ্‌ সন্মানিত ঘর কা'বাকে মানুষের Pe ea Ft A 
যভজন বিসকীন এরূপ অংশ পরিমাণ [আবাসস্থল করেছেন (২৩৬) এবং সম্মানিত; ১৬ রা 
খাদা-পল্য পাবে, ততোসংখাক রোহা 852 IS 
রে রা তিনি 
রাখবে। এরি এসি 
চীকা-২৩৪, অধ এ আদেশের পর্বে ৪ ৬6০৮934৬4৬৫ 
যেসব শিকার-জন্তু হত্যা করা হয়েছে; & 94082 














শিকার হচ্ছে এমন প্রাণী, যা সমুদ্রেই 
জন্মলাভ করে । আর স্থলের শিকার হচ্ছে এ প্রাণী, যার জনা স্থল ভাগেই হয় । 

ীকা-২৩৬, অর্থাৎ যেখানে ধীয় ও পারব উভয় প্রকার বিবরাদি সম্পাদন করা হয়। ভীত লোক সেখানে গিয়ে আয় নেয় । দুর্বলেরা সেখানেই নিরাপত্তা 
পায়। ব্যবসায়ীর! সেখানে লাভবান হয়। হজ্জু ও ওমগহঞারীগণ সেখানেই হাযির হয়ে হজ্জের বিধানসমূহ পালন করে থাকেন। 

চীকা-২৩৭. অর্থাৎ খিলহজ্ মাসকে, যার মধ্যে হজ্ছ পালন করা হয়। 

টীকা-২৩৮. অর্থাৎ এগুলোতে সাওয়াব বেশী, এসব ক’টিকে তোমাদের মঙ্গল প্রতিষ্ঠার উপায়-উপকরণ করেছেন। 

চীকা-২৩৯. সুভরাংেরেম ও ইহরামের মর্যাদার তি লক্ষ্য রাখো | আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীকার কথা উল্লেখ করার পর তার গুণবাচক লাম- 'কঠোর 
শান্তিদাতা' উল্লেখ করেছেন; যাতে "য় ও আশা' ছারা ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। এর পরে 'ক্ষযাশীল' এ 'দয়ালু উল্লেখ করে নিজের ব্যাপক করুণার কথা, 


প্রকাশ করেছেন। 


চীকা-২৪০. সুতরাং যখন রসূল নির্দেশ শৌহিযে দিয়ে অব্যাহতি লাভ করেছেন, তখন তোমাদের উপর ভার আনুগত্য করা কর্তব্য হয়ে পড়েছে এবং 
দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আর কোন অবকাশ অবশিষ্ট রইলো না। 


চীকা-২৪১. তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়াদি এবং মনাফিকী ও নিষ্ঠা- সব কিছু জানেন। 
চীকা-২৪২, অর্থাৎ হালাল ও হারাম, সৎ ও অসৎ, মুসলিম ও কাফির, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট. এক পর্যায়ের হতে পারেনা 


ঢীকা-২৪৩. শানে নুযূলঃ কোন কোন লোক বিশ্কুল সরদার (সালা তা'তালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম). কে অনেক অহেতুক বিষয় গ্শন করতো ৷ এতে 
হুযূর সাল্লান্লাছ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরক্তিবোধ হতো । একদিনছুযূর সোল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “যা কিছু জিজ্ঞাসা 
করার আছে জিজ্ঞাসা করো, আমি ভিডি শর উত্তর দেবো।” এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, “মার পরিণাম কি হবেঃ” এরশাদ ফরমালেল,“জাহল্াম”। 
অপর একজন জিজ্ঞাসা করলো, “আমার পিতা কে?” তিনি তার প্রকৃত পিতার লাম বলে দিলেন, যার বীর্য থেকে তার জন্ম হয়েছে, অর্থাৎ 'সাদন্ডাহ; 
অথচ তার মায়ের স্ব ছিলো অন্য একজন। এ ব্যক্ত তারই পুত্র বলে খ্যাত ছিলো এ সঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এমন সব 
বিষয়ে প্রশ্ন করোনা, যেগুলো প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। (তাফসীর-ই-আহমদী) 








সহ € মাহদহ হজ বোখারী ও মুললিম শরীফের হাদীসে 
ই হস বর্ণিত হয়, একদিন বিশ্বকুল সরদার 

৯. রসূলের , কিন্তু নির্দেশ 2,7 {+440 1:2 1214 || 'লারাহুতাআলাআলায়াই ওয়াসাল্লাম) 
পৌছিরে দেয়া (২৪০) এবংআল্লাহ্‌ জানেন যা] 92 | রদ বাদে 
তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন ৪৩48৫৮45344] “যাৱ যা প্রশ্ন করার আছে প্রশ্ন করো" 
[করো (২৪১) । আবহগ্াহইবৃনেহযাফাহ সাহ্যী দগতায়যান 
৯০০- আপনি বলে দিন, “অপবিত্র এবং HABE BAH হয়েযলেন, “আমার দিতা বে” এরশাদ 
পবিত্র সমান নয় (২৪২) যদিও অপবিত্র গড | omer ac 
BUELL | ফলে, "আরো জানা করো" 


তখন হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আন্হ) উঠে আপন ঈমান ও হুযূর 
(সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-এর বিসালতের স্বীকাৱোক্তি 
উচ্চারণ পূর্বক ক্ষমা র্ণনা করলেন! 


ইবনে শিহাবের বর্ণনা হচ্ছে এ যে, 


৩9544১44294. 





৩1/০৯৩455৩1 | আৰদুৱ়াহ ইবনে হ্যাফাহর 
881446815৫6 | আলিযেগ করে বললেন, তি 
88488455500] লে । লোযার কি জালা আছে” 


556 | অন্ধকার যুগে নারীদের অবস্থাকি ছিলো? 
Omi খোদা না করুন! তোমার মা থেকে যদি 
কোন অপরাধ হয়ে যেতো, তবে তুমি 
আজ কেমনই অপমানিত হতে।” এর 
জবাবে হযরত আবদুপ্রাহ ইবনে হ্যাফাহ বললেন, “ঘদিছযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একজন হাবণী গোলামকেও আমার পিতা বলতেন 
ও আমি তা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মেনে নিভাম।” বোখারী শরীফের হাদীসে আছে, লোকেরা ঠাট্রাবশতঃ এধরণের প্রশ্ন করতো - কেউ বলতো, "আমার 
পিতা কে?” কেউ বলতো, “আমার উন হারিয়ে গেছে। সেটা কোথার/” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীক নাযিল হয়েছে। 
মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) খোৎবার মধ্যে "হজ্জ ফরয হওয়া' সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। এর 
উপর এক ব্যক্তি আরথ করলেন, “হজ্জ কি প্রতি বৎসর ফরয?" হযরত চুপ রইলেন । প্রশরকর্তা বারংবার প্রশ্ন করতে লাগলেন । তখন এরশাদ ফরমালেন, 
“জামি যা বর্ণনা করবোনা সেটার জন্য অগ্রসর হয়োনা ৷ আমি যদি “হা' বলে দিতাম, তবে প্রত্যেক বৎসরই হচ্ছ ফরয হয়ে যেতো । আর তোরা পালন 
করতে পারতে না” 
আস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, শরীয়তের আহ্‌কাম (বিধি-নিষেধ) হয্রের ইখতিয়ারেও দেয়া হয়েছে। যা তিনি “ফরয বলে দেন তা ফরয হয়ে 
যায় এবং 'না' বললে হয় না। 
ীকা-২৪৪. মাস্তবালাঃ এ আয়াত থেকে প্রমানিত হলো যে, যে বিষয়ে শরীয়তের মধ্যে কোন নিষেধ আসেনি সেটা 'মৃবাহ্‌' বা বৈধ । হযরত সালমান 
(ক্লাদিয়ান্তাহ তা'আলা আশ্ছু) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে- হালাল হচ্ছে এ বন্ধু, যাকে আল্লাহ্‌ স্বীয় কিতাবের মধ্যে হালাল বলে ঘোষণা করেছেন এবং 
হুম হচ্ছে এ বন্ধু, যাকে তিনি আপন কিতাবেই হারাম করেছেন। আর যেটা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন সেটা যাফ। সুতরাং তোমরা কোনপ্রকার 
কলুবিধায় পড়োনা। (খাযিন) 











ডীকা-২৪৫, নিজেদের নবীগণকে এবং তারা অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছিলো। সুতরাং নবীগণ “আহকাম' বর্ণনা করে দিলেন, তারা তখন ভা পালন করতে 
পারেনি। 

চীকা-২৪৬. অন্ধকারয়ুখে কাফিরদের এ প্রথা ছিলো যে, যেউ্ট্ী পাচবার বাচ্চা প্রসব করতো আর শেষ বারে নর বান্ধা প্রসব করতো সেটার বান চিরে 
দিতো । অতঃপর না সেটার পৃষ্ঠে আরোহণ করতো, না সেটা যবেহ করতো, না পানি ও চারণভূমি থেকে তাড়া করতো। সেটাকে 'বাহীরাহ" কোনুচেরা 
উন) বলা হতো। আর যখন কোন সফরের সন্মুখীন হতো অথবা কেউ পীড়িত হতো তখন এ মানস ক্ষরতো যে, যদি আমি সফর থেকে নিরাপনে ফিরে 
আপি অথবা রোগ থেকে আয়োগ লাভ করি, তবে আমার এটা 'সা-ইবাহ'(শরতিমব নামে উৎসগীৃ) হবে। আর সেটা গেকেএ কোনরূপ উপকৃত 
হওয়া 'াহীরাহ্'র মতো ঘারাম মনে করতো । সুভরাং সেটাকে আমাদরূপে ছেড়ে দিতো । ভালী সখন সাকার বাচচা দিতো, আল সপ্তম বারে যখন নর- 
বাচ্ছা প্রদৰ করতো তখন সেটার মাংস শুধু পুরুষেরা আহার করতো কিন্তু যদি মাদী-বাচ্চা সব করতো, তখন সেটাকে ছাগীগুলোর পালে ছেড়ে দিতো । 
অভাবে যদি নর ওষাদী উভয়ই [সূর্য দাহ 

প্রসব করতো তখন বলতো, এটা তার 

















ভাইরের লাখো নিলেন ৯০৯. তোমাদের পূর্বেও এসব বিষয়ে এক 1 aR 
সেল a0) Ser TE 
যখন কোন নর উদ থেকে দশটা বাচ্চার 2 
প্রজনন কার্য ম্পন হতো, তখন সেটাকে (28041 
ছেড়ে দিতো না সেটার পৃষ্ঠে আশ্বোহণ ঠা রোদ 
কলতো,লা সেটাকে কোনকাজে লাগাতো, |না সাতটা বাচ্ছার জননী ছাগীকে, না দশটা GSEs RR )$ 
লা সেটাকে পানি ও চারণত্মি, থেকে | বাচ্চার জন্মদাতা উট্রকে (২৪৬) ।হা, কাখিরগণ Rete 5৩৮ 
তাড়া ক্রতো। সেটাকে তারা 'হামী' [আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা রচনা করেছে (২৪৭); তর 
বলতো । মোদারিক) এবংতাদের মধ্যে অলেকে নিষেট বোধশতিহীন। ০০০০০ 
বোখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীসে [(২৪৮)। 
আহে, হয়া হচ্ছে এ উট, খেটার |১০৪. এবংৰখনতাদেরকে বলা হয়, ‘এসো এ 
হর অন্য হে | টার রতি, যাকে আনল অব করেছেন: 06400853545 
i 1প1! | এবং রসূলের প্রতি 1" (তখন) তারা AEA NERS 
পাইবা ' হচ্ছে সেই যেটাকে | RE CELE USE 
তাদের প্রতিযাগ্ুলোর নামে হেড়ে দেরা S ৬955 
হতো? কেউ সেটাকে কাজে লাগাতোনা। [দিও তাদের বাপ-দাদা কিছুই না জানে এবং! রড 3344528 রন 
এ প্রথা অন্ধকার যুগ থেকে ইসলামের পথের উপর 1 
Gee oe Ve ene এ [দা তবুও ২৫০) 
আয়াতে এসব কুসংকারকে বাতিল করা ৬৫৮34৫০৮৭47 
ই ৮27 


ভীকা-২৪৭. কেননা, আল্লাহ তা'আলা 
এসব জন্তুকেহারাম করেননি (ভীরপ্রতি 
এটা সংপৃক্ত বলা জুল; 

ভীকা-২৪৮. যারা নিজেদের লেতুরুন্দের 
কথামতো সেসব বন্ধুকে হারাম মলে 
করতো, তারা এতটুকু ও উপলব্ধি করতে 
পারতোনা ঘে, যে সৰ বন্ধুকে আরাহ্‌ ও 
তার রসূল হারাম করেলনি সেগুলোকে কেট হাম করতে পারেনা 

চীকা-২৪৯. অর্থাৎ খোদার হুকুম (পালন করো) ও রসূলের আনুগত্য করো এবংবুঝে নাও যে, এসব বস্তু হারান নয়। 

টীকা-২৫০. অর্থাৎ বাপ-দাদার অনুসরণ তখনই দুরন্ত হবে, যখন তারা জ্ঞানের অধিকারী হবে এব' সোজাপথের উগর প্রতিষ্ঠিত হবে। 

চীকা-২৫১. মুশলমানগণ ক/ষিএদের বঞ্চিত হবার উপর অনুশোচনা করতেন ।আর তাঁদের দুঃখ হতো এজন্য বে, কাফিরগণ পৌড়ামীর মধ্যে লিও হয়ে 
ইস্লামন্ধপী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। আল্লাহ্‌ ভা'আলা তাদেরকে শান্রনা দেন এ বলে যে, “এতে তোমাদের কেন কতি নেই । ভাল কাজে নির্দেশ 
এবং মন্দ কাজে বাধা নেয়ার 'ফন্রথ' পালন করে তোমন্রাদায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছো। তোমরা তোমাদের সংকর্নের ুতিলান পেত যাবে” আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মুবায়ক বলেন, “এ আয়াভেন্ মধ্যে সৎকাজের নির্দেশ দাব এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখ' আবশ্যক হবার উপর বিশেষ তাণিদ সিয়েছেন। কেননা, নিজেদের 
চিন্তা-ভাবনা রাখার অর্থ এয়ে, একে অপরের খবরাখবর রাখবে, সং কাজের প্রতি উংসাহিত করবে, অসৎ কাজ থেকে বিল্নত বাখবে।” (খাষিন) 


টীকা-২৫২. শানে নুযূলঃ সুহাজিরাদের মধ্যে বুদায়ল, যিনি হযরত আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আন্হ)-এর আযাদকৃত গো্নামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 

















তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্য সিরিয়ার দিকে দু'জন খৃষ্টানের সাথে রওনা হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম তামীম ইবনে আউস দারী ছিলো, অপরজনের 
নাম ছিলো আদী ইবনে বাদ্দা। সিরিয়ায় পৌছতেই বুদায়ল পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং িনি ভার মনত মালপয়ের একটা তালিকা লিপিবদ্ধ করে মালপরের 
মধ্য রেখে দিলেন কিনতু সফর সঙ্গীদেরকে এ স্বস্ধে অবহিত করেননি। যখন সর পীড়া কঠিন আকার ধারণ করলো তখন ুদায়ল তাীম ও আদী- 
উভয়কে ওসীয়ত করলেন যেন মদীনা শরীফে পৌছে তার সমস্ত মালপত্র ভার পরিবার-পরিজনকে দিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত বুদায়লের সৃত্যু ঘটলো । 


এ দু'জন ভার মৃত্যুর পর ভার মালপত্র দেখলো । তন্মধ্যে একটা রৌগ্যের পাত্র ছিলো : যেটার উপর স্বর্ণের কারুকার্য করা হয়েছিলো। সেটার মধ্যে ৩০০ 
“যিস্বাল' এ রৌপ্য ছিলো। বুদায়ল এ পাত্রটা বাদশাহ্‌কে উপটৌকন দেয়ার ঘানসে এনেছিলেন তার ও্াতের পর তার সফরসঙ্গী এ পাত্রটা গোপন 
করে ফেললো এবং স্বীয় কার্যাদি সম্পাদন করার পর যখন তারা মদীনা শরীফে পৌছলো তখন বুদায়লের মালপত্র তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করলো । 
মালগুলো খুলতেই মালের তালিকটা তাদের হস্তণত হলো, যেটার মধ্যে সমস্ত মালের বিবরণ ছিলো । মালগুলোকে তারা তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখুলো। 
তখন পাটা পেলোনা । তখন তারা তামীম ও আলীর নিকট শিয়ে বললো, -বুায়ল কি কে সামধী বিক্রিও করেছিলেন?” এরা বললো, “না” তারা 
বললো, “কোন ব্যবসায়িক লেন-দেন করেছিলেন?” এরা বললো, “না” । অতঃপর জিঞ্াসা করলো, “বুদায়ল বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। সুতরাং তিনি 
কি চিকিৎসার জন্য কিছু ব্য করেছেন?” এরা বললো, "না । তিলি তো শহরে পৌছার সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং শীস্ই ভার ইন্তিকাল হয়ে 
গেছে।” 

এতদভিত্তিতে, তারা বললো, “তীর সামগ্রীর মধ্যে একটা তালিকা পাওয়া গেছে তাছে, পার একটা পাত, যার উপর স্বর্ণের কারুকার্য করা হয়েছে, যার 
ধা ৩০০ ‘মিসকল’ পা ছিলো বলে 
শিশিবদ্ধ রয়েছে।” তামীম ও আদী 
বললো, “আমাদের জানা নেই। 
আমাদেরকে যেই ওসীয়ত করেছেন 
তদনুযায়ী সামগ্রী আমরা তোমাদেরকে 








৩৫৮৫১১০০০০৫ দি লা 

54455 ভিতয়াহ 

89103155555 | অঅলাআলাযাহ ওয়াসা্ামের দরবারে 

জনকে নামাযের পর আটক করো (২৫৪) । fb পেশ করা হলো । তামীম এবং আদী 
তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, সেখানেও অস্থীকৃতির' 

তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ হয় (২৫৫), এ| ১০৮ 


এবং শপথ করে নিলো। এ প্রসঙ্গে এ 


মর্মে যে, “আমরা শপথের বিনিময়ে কোন (2844 বায়াত নাযিল হযেছে (খাবিন) 


[সম্পদ ক্রয় করবোনা (২৫৬), যদি সে নিকট 9 


[জাতীয় ও হয় এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যকে গোপন: 


করবোনা; এমনকরলে আমরা অবশ্যই পাপীদের 


অন্তৰ্ভূক্ত হবো ৷” 





হযরত ইব্নে আব্বাস রাদিয়ান্যাহু 
আনুহুমার বর্ণনায় আছে" অতঃপর এ 
পাত্র মক্কা মুকার্রামায় ধরা পড়লো। 


যার নিকট এ পাৱটা ছিলো সে বললো, 
“আমি এ পাত্রটা তামীম এবং আদীর 
নিকট থেকে ক্রয় করেছি” তারপর 
পাত্রের মালিকের উত্তরাধিকারীদের মধ্য 
থেকে দু ব্যক্তি দণ্য়মান হয়ে শপথ করে বললো, “আমাদের সাক্ষ্য এদের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযেগ্য। এ পারা আমাদের “হল ব্যক্তির 
(২০৯) ত্যান্য সামগ্রী ৷" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (তিরমিযী শরীফ) 

জীকা-২৫৩, অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়, জীবনের আশা বাকী না থাকে এবং মৃত্যুর চিহসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। 

ভীকা-২৫৪.. এ নামায দ্বারা ‘আসরের নামাম' বুঝানো উদ্দেশ্য কেননা, এটা লোকজনের লমবেত হবার সমর । হযরত হাসান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) 
(বলেন, "যোহর অথবা আসরের নামায । ফেলনা, হিজাবের লোকেরা (মক্কা, মদীনা ও ইয়েমেনের বাসিন্দারা) মুকাদ্দমাসমূহ এ সময়েই পেশ করতেন।” 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, বখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে তখন রসূলে করীম [দাললাললাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আসরের নামায 
শেষ করে আদী ও তামীমকে ডেকে পাঠালেন। সে দু'জনকেই মিদ্বর শরীফের পারবে শপথ করালেন এরা দু'জনই শপথ করলো। এরপর মা মুকাররাহা় 
সেই পারা ধরা পড়লো। তখন তা যে লোকটার নিকট ছিলো সে বললো, "আমি এটা তামীম ও আদীর নিকট থেকে ক্রয় করেছি।” (মাদারিক) 
ীকা-২৫৫ তাদের বিশ্বস্ততা ও ধর্মপরায়ণতায়; এবং তাবা একথা বলে যে, 


চীক্া-২৫৬. অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করবোনা এবং কারে! খাতিরেও এমন করবোনা। 














** আরবে প্রচলিত নিক্তি বিশেষ | সাড়ে চার মাশায এক “মিস্কাল' । (জট রতি পরিহিত ওজনে এক মাশা হয়) - ফরহদে নানী 
অথবা আরবের দেড় দিরহাম পরিমিত ওজন = এক ‘মিস্বাল’ ৷ অবশ্য কখনো এর কমবেশীও হতো .. আল মুনজিদ। 


'চীকা-২৫৭. আত্মসাৎ কিংবা মিথযাবাদিতা ইত্যাদিতে, 
ীকা-২৫৮. এবং ভারা মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোক এবং আত্মীয়-স্বজন হয়, 


টীকা-২৫৯. সুতরাং যখন বুদায়লের ঘটনার মধ্যে তার সঙ্গী দু'জনের আত্মসাৎ প্রকাশ পেলো তখন বুনায়লের উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে দু'জন লোক 
দ্য়মান হলেন এবং ডারা শপথ করে বললেন, “এ পাতরটা আমাদের উত্তরাধিকারীকারকের (রে) ভার আমাদের সাক্ষ্য এ দু'জনের সাক্ষ্য অপেক্ষা 
অধিকতর সঠিক ।” 

জীকা-২৬০, সানথ এই যে, এমামলার [সূরা £ ৫ মা-ইদাহ উঃ পার 
যেফয়সালা দেয়া হয়েছে তদনুযায়ী আদী 1৯০৭. অতঃপর যদি এটার হদীস মিলে যে, 
ও ভামীমের শপথের পরে, মাল প্রকাশ [তারা (দু'জন) কোন অপরাধে অপরাধী হয়েছে 
পাওয়ার পর মৃতব্যক্তির ওয়ারিশদের [(২৫৭), তবে তাদের স্থলে অপর দু'জন লোক 
নিকট থেকে যে-ই শপথ নেয়া হয়েছে, স্থলাভিষিক্ত হবে এসব লোকের মধ্য থেকে, 
তা এ কারণে যে, মানুষ এ ঘটনা থেকে [যাদেরকে এ অপরাধ অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য তাদের 
শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সাক্ষ্যসমূহের [হব নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে (২৫৮). যারা মৃত 
মধ্েসৎ সঠিক পথ পরিহার করবেনা। ব্যক্তির অধিক নিকটের হয়। অতঃপর তারা 
আর এ মর্মে ভীত থাকবে যে, মিথ |আল্লাহূর শপথ করে বলবে, “আমাদের সাক্ষ্য 
সাক্ষর পরিণাম অবমাননা ওলজ্জাই। [অধিকতর সত্য এ দু'জন লোকের সাক্ষ্ের 
বিশেষ রব্যঃ বাদীর শপথের বিধান চেয়ে এবং আমরা সীমা লংখন করিলি (২৫৯), | 
নেই, কিন্তু এখানে যখন মাল পাওয়া |এননক্রলে আমরা বালিমদের অন্তর্ভুক্তহবো |" 
গেছে, তখন বিবাদী দু'জন দাবী করলো |১০৮- এ (পদ্ধতি)টা অধিকতর কাছাকাছি এ 
যে, তারা সেই মাল (পাত্র) মৃত ব্যক্তি [কথার যে, সাক্ষ্য যেমন হওয়া চাই তেমনিভাবে 
থেকে ক্রয় করেছিলো। এখন তাদের [আদায় করবে, অথবা এরই ভয় করবে যে,কিছু 
অবস্থা 'বাদী'র পর্যায়ে দাড়ালো । আর [কিছু শপথ বাতিল করে দেয়া হবে তাদের 





এ পু 
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তাদের নিকট এটার কোন প্রমাণও |শপথগুলোর পর (২৬০), এবং আল্লাহ্‌কে ভয় এড 


ছিলোনা । সুতরাং তানের বিরুদ্ধে মৃত [রো ও নির্দেশ শ্রবণ করো; এবং আল্লাহ্‌ 
ব্যক্তির ওয়ারিশদের নিকট থেকে শপথ 
লে হয়েছে। 
টীকা-২৬১. 'অর্থাৎ ক্য়াযতের দিনে। 
ীকা-২৬২, অর্থাৎ খন তোমরা আপন 
উদদেরকে ঈনালের দাওয়াত দিয়েছিলে [৯০৯ 43588 
তখন তারা তোমালেরকে কি জবাব "(ভার PAE 
দিয়েছিলো এ হাসে মধ্যে | বিজাৰ পেয়েছিল (২৬৩): তোর) আরব ESSE EL 
অস্বীকারকারীদের গ্রতি তিরঙ্ধাররয়েছে। ই “কং 2: 

|আপনিই সমস্ত অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত (২৬৩) 1 নই 
চীকা-২৬৩, নবীগণের এ জবাব তাঁদের 

০. যখন আল্লাহ্‌ বলবেন, “হে মার্য়াম- 

দর অহ কাল করে থে, নিসা 
লা আছর জানের সামনে নিজেদের [ও তোমার মায়ের উপর (২৬৪) যখন আমি 
জনকে মূলতঃ ৃষ্িগোচরেই আল্বেল না |,পিত্রআত্রা'ঘারা তোমাকে সাহাযাকরেছিলাম 
বউ কনার যোশ্যওসাব্য্ত করবেন | (২৬৫); তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে 


না। আর মামলা আল্লাহ্‌ তা'আলারই পরিপন্ত বয়সে 
জন ও নাাবচারের ডপরহ ছেছে [পন ৮৪৭ 


দেবেন। 
টীকা-২৬৪. অর্থাৎ আমি তাকে পবিত্র 
করেছি এবং বিশ্বের রমণীকুলের উপর তাকে শেঠ দিয়েছি 

ীকা-২৬৫- অর্থাৎ হযরত জিন্বাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম) দ্বারা, এভাবে যে, তিনি হযরত (ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম)-এর সাথে থাকতেন এবংবিপদাপদে 
তাকে সাহায্য করতেন। 

ভীকা-২৬৬. শিশু অবস্থায়; এবং এটা তার সু'জিযা (বা অলৌকিক কাজ)। 

চীকা-২৬৭. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) কিয়ামতের পূর্বে অবতরণ করবেন । কেননা, পরিপন্ধ বয়স আসার 
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পরেই ভাকে উঠিয়ে য়া হয়েছে অবতরণ করার সময় ভিনি ৩৩ বছর ব্যস্রে যুবকের আকৃতিতে আকাশ করবেন । আর আয়াতের সঠিক মর্মার্থ 

অনুযায়ী, কথা বলবেন এবং যা তিনি দোলনার মধ্যে বলেছিলেন (  £-:১1 :-+ 3. অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র বান্দা), সেটাই বলবেন। (জুমাল) 

ীকা-২৬৮. অর্থাৎ জ্ঞানের রহস্যাদি, 

চীকা-২৬৯. এটাও হযরত ঈসা (সালায়হিল্‌ সালাম)-এর মুজিযা ছিলো; 

চীকা-২৭০. জন্ন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে দৃষ্টিশক্তি দান করা ও নিরাময়কর৷ এবংমৃতব্যক্তিদেরকে তাদের কবর থেকে জীবিত করে বের করা- এসব কাটিই 

হচ্ছেআন্লাহ্র অনুযতিক্রমে, হযরত ঈসা 

(আলায়হিস সালাম)-এরই মহান 

মু'জিযাদি। 

4256010286 315 | টীৰা-২৭১- এটা অপর এক অনুরহের 
বিবরণ ।তা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত 

ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম)-কে ইহুদীদের 

ny SUE LL করেছেন 

উড়তে আরম্ভ করতো (২৬৯); এবং তি জন্মান্ধ | Hwy টি 2 FEE কো ned 


ও কুষ্ঠ ব্যাধিশ্রস্তকে আমারই নির্দেশে নিরাময় EE ANTES তার 


এবং বন নি নৃতবদেরকে জমার BR 0280 তাকেআামনানেরউ 
নির্দেশে জীবিত বের করতে (২৭০) এবং যখন। 22৫ ৫ এ হি 
হয়ে রইলো। 

29 ন চীকা-২৭২. অর্থাৎ হযরত ঈসা 
RT (আলায়হিল্‌ সালাম)-এর মু'জিযাসমূহ: 
ঢীকা-২৭৩. 'হাওয়ারীগণ' হলেন- 
হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর 
ৰ yo সঙ্গীরা এবংসারইবিশেষ ছনিষটব্যক্তিব্গ 
99335044295 | গল-২৭৪. হযরত ঈসা (আলারহিস 
38584008425 | সালাম)-এর উপর 

বিন চীকা-২৭৫. প্রকাশ্যে ও গোপনে, 
বাহিকভাবে ও অন্তরে, নিষটপূ্ণ ও 

অনুগত । 
221445992083), | জাকা-২৭৬, অর্থ হচছে- আলাহ্‌কি এ 
পেত: 105 ব্যাপারে আপনার দো'আ (প্রার্থনা) কব্ল 
BATAILLE হত 
(২৭৬)? তিনি বললেন, “ভোমরা আল্লাহকে ০০৮০7 5) "| টীকা-২৭৭- এবংখোদাতীরুতাঅবলম্ধন 

নর নলা ১৭ (06০ ২৯১৫১ 
১৯৩. তোরা) বললো, “আমরা চাই (২৭৮) Ets মমা 
তে আহার করবো এবং আমাদের | 05৩009009 | সহ উদ থেকে বাতিজমধরী 


তর প্রশান্তি লাভ করবে (২৭৯) আর আমরা CRS HIS EGE অর্থে লো শপত 


উপর ঈমান রেখে থাকলে এ ব্যাগারে 
সংশয় করোনা" হাওয়ারীগণ' ঈমানদার, 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং আল্লাহরই 





























সআালখ্িল্ল - = 
জে স্বীকৃতিদাতা ছিলেন। তাঁরা হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর দরবারে আবেদন করেছিলেন- 
ঈ-২৭৮, বরকত অর্জন করার মানসে 


ঈ-২৭৯, এবং বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে এবং আমরা যেমন লা কুদরতকে দলীল এমাণ হারা জেনেছি, তেমনিভাবে স্বচক্ষে দেখে সেটাকে আরো 
কু করে লোবা 


িকা-২৮০. ‘নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রসূল হন।' 





চীকা-২৮১. আমাদের পরবর্তীদের পক্ষে 'হাওয়ারী'গণের এ আবেদন করার পর হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) তাদেরকে ত্রিশ দিন রোষা পালনের 
নির্দেশদিধেন আর বললেন, "তোমরা যখন এ রোযাঞ্চলো পালন করে অবসর খ্রৎণ করবে তখন আল্লাহ্‌ ডা'আলার দরবারে সে প্রার্থনাই করবে ত কবুল 
হবে।” তালা রোযা পালন করে “খাদ্য ভর্তি খাপ্চা আবতারণের জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম) গোসল করশেশ, মোটা 
কাপড়ের পোশাক পরিধানকরলেন এবং দু'বাক'আত নামায আদায় করলেন। অতঃপর আপন শির মুবারক আবনক করে কেঁদে কেদে দোস্ত প্রা) 
করলেন, যার কথা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ বরা হচ্ছে 


টীকা-২৮২. অর্থাৎ আমরা সেটা অবতরণের দিবসকে উৎসবের দিন হিসেবে উদ্যাপন করবো, সেটার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো, খুশী প্রকাশ করবো, 


আপনারই ইবাদত করবো এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো। 
মাস্ালাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো [ সূরা ££ মাইদাহ ২ গাল 


যে, মে দিব আল্তাহ্‌ তা'আলার খাস 
সহমভসাদিল হয়, সেদিনকে ঈদের দিন 
হিসেবে উদ্যাপন করা, আশ প্রকাশ 
কথা, ইবাদত কৰা এবং আন্মাহ্র 
শোকবিখা জ্ঞাপন করা আল্লাহর প্রিয় 
বান্দানেরই অনুসৃত পথ। আর এতে 
সন্দেহ নেই যে, বিশবুলসরদার সানাললাছ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্তাম)-এর 
শুভাগমন আল্লাহ্‌ তা'আলার সবচেয়ে 
মহান মাত এবং শেঠঠন্যম রহমত। এ 
কারণে হুয্র (সাল্লাল্লাহু তা'আলাআলায়হি 
শাসালাম)-এর বরকতময়ন্মেদিনে 
আনন্দ ৪প্াপন করা এবং ীলাদ শরীফ 
পাচ করে আল্লাহ কৃতক্ততা জাপন কনা 
ও সুশীশ্রকাশ করাপছন্দনীয় ওত্রশংসনীয় 
কাজ এবং আল্লাহ্র মাকৃল বান্দাদেরই 
তরীকা । 

চীকা-২৮৩- যে সব ধার্মিক লোত 
আমাদের যুগে রয়োছেল ভাদেন এবং 
খরা আসাদের পরে আস্বেন ভীদের 
চীকা-২৮৪. আপনার কুদরতের এবং 
আমার লব্য়তের। 


টীকা-২৮৬. সুতরাং আস্মান থেকে 
“খাদ্যপূর্ণ খাছ’ অবতীর্ণ হয়েছে। এর 
পরে তাদের মধ্য থেকে যারা কুফর 
করেছে, তাদের জাকৃতিসমূহ বিকৃত করে 
শুকবে পরিণত করা হয়েছে এবং 
তিনদিনৈরমধ্যে তারা সকদেই ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছে 








২৮১) 
2১৯. সার্য্নাম- তলয় ঈসা আরয কলপলেন, 
“হে আল্লাহ্‌, হে প্রতিপালক! আমাদের উপর 
আকাশ থেকে একটা “খাদ্য-খাণ' অবতারণ 
[করুন, যা আমাদের জন্য ঈদ (আনন্দ-উৎসব) 
[হবে (২৮২)- আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
সকলের জন্য (২৮৩) এবং আপনারই নিকট 
(থেকে নিদর্শন (২৮৪); এবং আমাদেরকেরিযক্‌ 
(দান কল্মুন, আর আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা 
দাতা" 

১৯০- আল্লাহ্‌ বললেন, "আমি তোমাদের 
প্রতি সেটা অবতারণ করবো। অতঃপর 
[তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কুফর করবে 
(২৮৫) তখন আমি তাকে এমন শাস্তি দেবো যা: 
(সম বিশ্বের যধ্যে কাউকেও দেবোনা (২৮৬) ।' 


১১৬- এবং যখন আল্লাহ্‌ বলবেন (২৮৭), 





এবং আমরা সেটার উপর সাক্ষী হয়ে যাবো বু 


করুক’ - স্বোল 


" |(২৮৮)?”তখন তিনিআৱষ্করবেন, “পৰিত্ৰতা | "] 


৪৩৮৪৫৫৫৩৪০5 








3৩১ 


2 


১৫902 






ন্‌ 


০ 


EAR 


4 
এ 
















(আপনারই (২৮৯) । আমার জন্য শোভা পায় না| 3 ০৮ গে 
(যে, এ কথা বলবো, যা বলার অধিকার আমার £ AS ৩ 
লেই (২৯০), যদি আমি এমন বলতাম, তবে ত 0 7 STAI 
|অবশাই জাপনাগ্স জালা থাক্তে। ।আপনি জালেন ; ,. fi 
হামার এবং জানিনা বা | 7 পন ” 
[আপনার জ্ঞানে রয়েছে। নিঃসন্দেহে, আপনিই 78155515892 
[সমস্ত অদৃশ্য সম্বন্ধে খুব জ্ঞাত (২৯১)। 
স্যালান্যি 











ীকা-২৮, বিমান দিবসে খৃষ্টানদের তিরক্ধার করার জন্য, 

চীকা-২৮৮- এ সোধন শুনে হর দশ (আলায়হিস্‌ সালাম) কম্পিত হবেন এবং 

চীকা-২৮৯. সকল প্রকারের দোষক্রটি থেকে এবং এ থেকেও যে, কেউ আপনার শরীক হতে পারে! 
টীকা-২৯০. অর্থাৎ যখন কেউ আপনার শরীক হতে পারেনা তখন আমি কিভাবে একণা জনগণকে বলতে পারি? 


টীকা-২৯১. জ্ঞানকে আল্লাহ্রই প্রতি সম্পৃক্ত করা, মামলা তারই প্রতি সোপর্দ করা এবং আল্লাহ্র মহত্ত্র সন্মুখে নিজের হীনতা প্রকশ করা - এগুলো 
হযরত ঈসা (আলারহিস সালান)-এর আদৰেবই এিঃশ্রকাশ। 


চীকা-২৯২. 





ক্রিয়াপদ দ্বারা হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর ওফাতের উপর প্রমাণ আনা যথার্থ হবেনা কেননা, প্রথমতঃ ' ৮ ৯১? 


শব্দটা “মৃত্যুর অর্থ প্রকাশের জন্য নির্িষ্ট নয়; (বরং) কোন বন্ধুকে পূর্ণাঙ্গক্ূপে লওয়াকে বলা হয়- চাই সেটা মৃত্যু ছাড়াই হোক; যেমন কোরআন করীমে 


এরশাদ হয়েছে_ 
ts) ৮০ 


০৬৪৮৯ 





৩2০৯ 


০১৮: LD 


অর্থাৎ "আল্লাহ্‌ কজ করেন তাদের রূহকে সেগুলোর মৃত্যুর সময় এবং এসব রূহকে যেগুলোর তাদের নিদ্রার মধ্যে মৃত্যু হয়না।” 


দ্বিতীয়তঃ যখন এ প্রশ্নোত্তর ক্য়ামত দিবসের 
সূরা & ৫ মা-ইদাহ্‌ 


২৪১ 





পারা £ ৭ 








৯১৭. আমি তো তাদেরকে বলিনি, কিন্তু তা-| 
[ই যা বলার জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ 
দিয়েছেন। তা হচ্ছে- “তোমরা আল্লাহরই: 
[ইবাদত করো, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং 


[সম্বন্ধে অবগত ছিলাম যতদিন যাবৎ আমি| 
(তাদের মধ্যে ছিলাম । অতঃপর যখন আপনি 
|আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন (২৯২) তখন আপনিই 
[তো তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন; এবং প্রতিটি 
[বন্ধু আপনারই সামনে উপস্থিত (২৯৩)। 

৯১৮. যদি আপনি তাদেরকে শান্তি দেন, 
[তবে তারা আপনারই বান্দা এবং যদি আপনি, 
[তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিঃসন্দেহে | 
আপনি পরাক্রমশালী, প্রচ্ঞায়য় (২৯৪) ৷' 


৯১৯. আল্লাহ্‌ এরশাদ করেছেন, 'এটা 
(২৯৫) হচ্ছে এ দিন, যার মধ্যে সত্যবাদীদের 
(২৯৬) সততা তাদের কাজে আসবে । তাদের | 























[তোমানেরও অ্রতিপালক এবং আমি তাদের]. 
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এবং যদি ৯ ৬ শব্দটা মৃত্যু" অর্থের জন্যও ধরে নেয়া হয়, তবুও হযরত ঈসা (আলারহিস্‌ সালাম)- 


এর ওফাত (মৃত্যু) তার অবতরণের পূর্বে 
এর দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না। 
টীকা-২৯৩. এবং আমার ও তাদের কারো 
অবস্থা আপনার নিকট গোপন নয়। 


ীকা-২৯৪. হযরত ঈসা (আলারহিস 
সালাম)-এর জানা আছে যে, গোত্রের 
মধ্যে কিছু লোক কুফারের উপর অটল 
রয়েছে। কিছু কিছু লোক ঈমানের সম্বান 
দ্বারাসম্থানিত হয়েছে। একারণেআল্লাহ্র 
দরবারে তার এ আদ্য ছিলো যে, তাদের 
মধ্য থেকে যারা কুফরের উপর অটল 
থাকবে, তাদেরকে শান্তি দেৱা তো 
একেবারে সভা ও যথার্থ এবং সেটা হবে 
আপনার ন্যায়-বিচার। কেননা, তারা 
প্রমাণ পরিপূর্ণ হবার পরও কুফর অবলম্বন 
করেছে। আর যারা ঈমান এনেছে, 
তাদেরকে ক্ষমা করলে তা হবে আপনার 
অনুধহ ও করুণা এবং আপনার শ্রতিটি 
কাজই হচ্ছে-প্রজ্ঞা। 

ভীক্া-২৮৫. ক্য়ামত-দিবাসে 
ভীকা-২৯৬. যারা দুনিয়ায় সততার 
উপর খাকবে। যেমন হযরত ঈসা 
(আলায়ছিস্‌ সালাম) 

টীকা-২৯৭. সত্যবাদীকে সাওয়াব দান 
করারও এবংমিখ্যাবাদীকে শাস্তি দানেও 
মাস্আলাঃ 'কুদরত'-এর সম্পর্ক হচ্ছে- 
সঙগবাযয় বনুর সাথে: 'আবশ্যক' ও 
'অসম্ভববনত' (০০১০১১১০০৯৩) 
এর সাথে নয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ- 
"আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক "অস্তিত্বে 
আসার সঞ্ভাবনাময়' বন্ুর (১91০) 
উপর শক্তিমান ৷” (জ্বযাল) 


আস্জালাঃ 'দিথ্যা' ইত্যাদি ক্রটিপূর্ণ ও দৃষণীয় কাজ মহান, পবিত্র ও বরকতময় আল্লাহর জন্য অসম্ভব । সুতরাং এগুলোকে আল্লাহর কুদ্রতের অন্তর্ভুক্ত 


কলা এবং এ আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা ভুল 


ও বাতিল । %* 





+ সূরা মা-ইদাহ' সমাও 


টীকা-১. ‘সূরা আন“আম" মী । এতে বিশটি রুকৃ' একশ শঁয়ঘষ্টিটি আয়াত, তিন হাজার একশটি পদ এবং বার হাজার নয়শ পয়ন্রিশটি বর্ণ রয়েছে । 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ান্রাহ্‌ তা'আলা আন্হুমা বলেছেন যে, এ সময সুরাটা একই রাতে মক্কা মুকাররামায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর সাথে সত্তর 
হাজার ফিরিশতা এসেছিলেন, যাদের ছারা আসমানের পার্শ্বদেশ ভর্তি হয়ে গিয়েছিলো । 
এক বর্ণনা এও আছে যে, এ সব ফিরিশূতা আল্লাহ্র পবিত্রতাবাক্া পাঠ করতে করতে এসেছিলেন আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম সুবৃহা-না রাব্বিয়াল আযীন' (আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলতে বলতে সাজদায় অবনত হন। 

'টীকা-২. হযরত কা'আব-ই- আহ্বার (রাদিয়ান্তা তা আলা আনহু) বলেছেন,“তাওরীতের সর্বধথম এআয়াত শরীফই রয়েছে। এ আয়াতে বান্দাদেনকে, 
আল্লাহ্‌ পাক 'কারো মুখাপেক্ষী নন’ মর্মে ঘোষণা সহকারে তারই প্রশংসার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর আস্মান ও যমীন সৃটির কথা এ কারণে উল্লেখ 


করা হয়েছে যে, এগুলোর মধ্যে গভীর 
চিন্তা-ডাবনাকারীদের জন্য কুদরতের 
অনেক আনচর্যনক বু, দুৰ্লভ প্ৰজ্ঞা, 
উপদেশসনূহ ও উপকারাদি মওজুন 
ররেছে। 

টীকা-৩. অর্থাৎ প্রত্যেক অন্ধলা ও 
আলো। চাই সেই অন্ধকার রাতের হোক 
কিংবা কুফরের অথবা অক্ছতার হোক 
কিংবা জাহান্নাম, আর আলোও চাই 
দ্বীনের হোক অথবা ঈমান, হিদায়ত, 








(আয়াতে), ১ শব্দটা বহুবচন 
এবং ১ ১ শ্টা এক বচনে উল্লেখ 
করার মধ এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে 
তির পথ অনেক রয়েছে এবং সত্যের 
পথ শুধু একটাই- স্বীন-ই:ইসলাম' । 
ভীকা-. অর্থাৎ এমন স্পষ্ট প্রমাণাদি 
সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং এমনি 
কুদরতের নিদর্শাবলী দেখে নেয়া 
সত্তেও 

ভীকা-৫.. অল্যা্যদেরবের, এবলনি, 
পাধরসমূহের পর্বত পূজা করে, এটা 
স্বীকার করা সত্তেও যে, আসমান ও 
যমীনের টা আল্লাহু 

চীকা-৬. অর্থাৎ তোমাদের আদি পুরুষ 
হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে, 
বারবংশ হতে ভোমরাজন্মলাভ করেছো। 
বিশেষদ্্টব্যঃ এ'তে মুশরিকদের দাবীর 
খন্ডন রয়েছে, যারা বলতো, “আমরা 
যখন কিগলিত হয়ে মাটি হয়ে যাবোতথন 
কীভাবে জীবিত করা হবে?” তাদেরকে 
































| সূরা £ ৬ আন্"আম ২৪২, গামা $৭ | 
সুরা আন্‌ “আম 
tl BUMS DS 
সূরা জান্‌'আম || আল্লাহ্র লামে আরব, যিনি পরম আয্াত ১৬৫ 
মী দক্ষ, করুণাময় (১)। কুকৃ'-২০ 
লব” - এক 





১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি 
|আস্যান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন (২) এবং 
|অদ্ধকাএগাশি ও আলো। সৃষ্টি করেছেন (৩); 
[অতঃপর (৪) কাফ্ষিরগণ তাদের প্রতিপালকের 
| সমকক্ষ দাড় করায় (৫)। 
২. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে (৬) মাটি 
হ'তে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর একটা নিদিষ্ট 
[কালের হকুষ রেখেছেন (৭) এবং একটা 
[নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি তাঁরই নিকট রয়েছে (৮); 
অতঃপর তোমা সন্দেহ করছো । 
|৩. এবং তিনিই আল্লাহ্‌ আস্মানসম্হ এবং 
(৯), তোষাদের গোপন ও প্রকাশ্য 
[সবই তার জানা আছে এবং তিনি তোমাদের 
কর্ম (সম্পর্কে) জানেন । | 
8. এবং তাদের নিকট কোন নিদর্শনই আপন 
[তি পালকের নিপর্শনসমৃহ থেকে আসেনা, 
[কিনতু তা থেকে (তারা) মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
৫. অতঃপর নিঃসন্দেহে তারা সত্যকে মিথ্যা 





প্রতিপর করেছে (১০) 
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আানসব্বিল - ২. 





বলে দেয় হয়েছে, “তোমাদের মূল তো মাটি থেকেই । সুতরাং পূনর্বার সৃষ্ট হবার উপর আশ্চর্য কিসের? যেই সর্বশক্তিমান (খোদা) থম বাব সৃষ্টি করেছেন, 
মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করাকে তীরই ক্ষমতার অতীত মনে করা মরখতাই।” 


ঢীকা-৭. যা পূণ হবার পর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে 


টীকা-৮. মৃত্যুর পর পুনক্ধানের: 
টীকা-৯. ভার কোন শরীক নেই 


ীকা-১০. এখানে “হক' (সত্য) যানে হয়ত ক্বোবজানশরীফ্দের জায়াতসমূহ অথবা বিশ্বকুল সরদার সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ভার 


জযদযুহ। 


ীকা-১১. যে, তা কতোই মহান এবং তা নিয়ে ঠা্টা-বিমৃপ করার পরিণাম কেমনই মন্দ এবং শান্তি! 


চীকা-১২, পূরবী উন্মতগুলোৱ মধ্য থেকে 


ঢীকা-১৩. শক্তি, সম্পদ এবং দুনিয়ার প্রচুর সামধ্রী দান করে 


টাকা-১৪. যা বারা ক্ষেতসমূহ সজীব হয় 


ভীকা-১৫- যা দ্বারা বাগান লালিত-পালিত হয় এবং পার্থিব জীবনের জন্য আরাম-আয়েশের সামন্রীসমূহ একই সাথে পাওয়া যায়; 
চীকা-১৬. কারণ, তারা নবীগণকে অস্বীকার করেছে এবং তাদের এসব সম্পদ তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি 


ভীকা-১৭. এবং অন্য মানবগোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি। মোটকথা, গত হওয়া উদ্মতগ্ুলোর অবস্থা থেকে এ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ 
যে, সব লোক শক্তি, সম্পদ এবং পরিবার-পরিজনের প্রার্য সত্বেও কুফর ও গৌঁড়ামীর কারণে তাদেরকে ধংস করে দেয়া হয়েছে সুতরাং তাদের 





[কারণে ধ্বংস করেছি (১৬) এবং তাদের পরে 
অন্য নতুন মানৰপোষ্ী সৃষ্টি করেছি (১৭) । 
৭. এবং যদি আমি আপনার উপর কাগজের 





সলভ হন্ন্দল তত  ব্দদ 
[যখন তাদের নিকট এসেছে ং EPR 2১22৫ 
[ভাবষ্যতেতাদেরনিকট ৬5 eos Sy 24 
যা নিয়ে তারা ঠাট্রা-বিদ্ূপ করতো (১১) । 3৩3 SEL 
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অবস্থা থেকে শিক্ষার্জন করে অলসতা 
নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া চাই ৷ 
চীকা-১৮. পালে লুল এ আয়াত 
শরীফ লাবার ইবনে হারিস, আবদুললাহ 
ইবনে উমাইয়া এবং নওফেল ইবনে 
খুয়ায়লেল-এনা প্রসঙ্গে নাবিল হয়েছে; 
যারা বলেছিলো “হে মুহাম্মদ (াস্লাল্লাৎ 
তা'আলাআলায়হি ওয়াসান্লাম!)-আপনার 
উপর আমন্া কখনো ঈমান আনবোনা, 
যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের দিকট 
আল্লাহর পক্ষ থেকে একন কিতাব 
আনবেন না, যার সাথে চারজন ফিতা 
খাকবেন এবং তাঁরা এ সাক্ষ্য দেবেন যে, 
এটা আল্লাহ্র কিতাব এবং আপনি তার 
রমূল।" 

এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল 
হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এ সব 
তাদের প্রতারণা ও ফন্দি-বাহানা মাত্র 
যদি কাগজের উপর লিখিত কিতাব 
অবতীর্ণ করা হতো, আর তারা সেটাকে 
হাত দার, স্পর্শও করতো এবং হাতড়ে 
দেখেও নিতো আর একথা বলারও কোন 
উপায় থাকতো যে, সৃষ্টি শক্তি আবদ্ধ 
করে দেয়া হয়েছে; নতুবা কিতাব নাযিল 
হতে দেখা যেতো, আসলে কিছুই 
ছিলোনা,’ তবুও এসব হতভাগা লোক 
ঈমান আনয়নকারী ছিলোনা; সেটাকে 
“যাদু' বলতো । যেভাবে চন্দ্র ছি-খণ্ডিত 


করার মতো মু'জিযাকে 'যাদু' বলেছিলো এবং মু'জিযা দেখেও ঈমান আনেনি, তেমনিভাবে এটার উপরও ঈমান আন্তোনা ৷ কেননা, যে সব লোক গৌড়ামী 
বশতঃ অস্বীকার করে তারা আয়াতসমূহ ও মু'জিষা থেকে উপকৃত হতে পারেনা ৷ 


চীকা-১৯. মুশরিকগণ, 


'ীকা-২০. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সান্যান্রাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর 


চীকা-২১. এবং এরপরও এরা ঈমান না আন্তো, 


ীকা-২২. অর্থাৎ শান্তি অবধারিত হয়ে যেতো । আর এটাই আল্লাহ্র চলিত নিয়ন যে, যখন কাফিনগণ কোন নিদর্শন তলব করে এবং এরপরও ঈমান 
আ্বানেনা, তখন শাস্তি অবধারি৩ হয়ে যায় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। 


টীকা-২৩. একটা মুহূর্তের জন্যও; এবংশাস্তিকে পিছিয়ে দেয়া হতোনা। সৃতরাংফিরিশৃতা অবতীর্ণ করা, যা তারা তলব কার, তাদের কী উপকারে আসতো! 


টীকা-২৪. এটা সে-ই কাফিরদের প্রতি জবাব, যারা নবী করীম (সান্রান্তাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাঘ)-এর উদ্দেশ্যে বলে বেড়াতো, “তিনি আমাদের 
মতো মানুষ" এবং এ পাগলামীর মধ্যে তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত থেকে যেতো । তাদেরকে মানুষের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করার 'হিকমত' বলা হচ্ছে 
যে, তাদের উপকৃত হবার এবং বীর শিক্ষা থেকে উপকার লাভের এটাই উপায় যে, নবী মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত হবেন। কেননা, ফিরিশতাকে তার 
আপন আকৃতিতে দেখা এসব লোকের পক্ষে সম্ভবগর নয়; দেখুতেই ভয়ে অচেতন হয়ে যেতো অথবা মরে যেতো । এ কারণে যদি ধরে নেয়া হয়, রসূল 
যদি ফিরিশৃতাই বানানো হতো!” 

টীকা-২৫. এবং মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম, যাতে এসব লোক তাকে দেখতে পারে, টার কথা শুনতে পারে, তার নিকট থেকে দ্বীনের আহকাম 
জানতে পারে: কিন্তু যদি ফিরিণ্তা মানুষের আকৃতিঙে আস্তো, ত খনতাদের পূনরায়একথাবলার অবকাশ থাকতো যে, 'এটামানুষই ।' তখন ফিরিশৃডাকে 
নবী বানানোর মধো কি লাভ হতো? 

চীকা-২৬. তারা শান্তির শিকার হয়েছে। এর মধ্যে নবী কল্রীষ সালাহ অলায়হি ওয়াসাল্লামের ত্বদয়ের শাত্তনা ও মনের প্রশান্তি রয়েছে যে, “আপনি 
দুঃখিত ও মৰ্মাহত হবেন সা ।পূ্ববর্তী নবীগণের সাথেও কাফিরদের এধরণের আচরণ ছিলো এবংএর মন্দ পরিণাম এসব কা্িরকেই ভোগ করতে হয়েছে।' 



























অনুক্ূপতাৱে, ৮4 [সূরা £ ৬ আন্‌ আম ২৪৪ পারা ইন 
করা হয়েছে যেন তারা পূ লে 
| ২৪) তবুও তাকে পুরুষই করতাম (২৫) এবং ৮৮1০৫%/৫ 
তর দে ইরা যারে টিপ 
আছে পীর মতো শা নিত হযেছে! a ০০৮ 
ভেগ করতে না হয়। ৯০- এবং নিশ্চয়, হে মাহবুব! আপনার 
রসূলগণের সাথেও ঠাটা-বিদ্প করা হয়েছে 99328, 
চিন টা টি সুতরাং এসব লোক, যারা তাদের সাথে ঠাট St) RA ্‌ 
রিতা টা - | বিদ্প করতো, তাদের ঠাট্টা-বিদৃপ তাদেরকেই 
০2০2 পেয়ে বসেছে (২৬) । | 
টীকা-২৮. এবং তারা কৃফর ও মিথ্যা al 
প্রতিপন্ন করার কী কুফল ভোগ করেছে! ৮০31৬, 
চীকা-২৯. তারা যদি এর জবাব নাদের, | >১: আগনি বলে দিন (২৭), “ভ-পৃষ্ঠে অমণ 22 EAT 
তৰ [করো । অতঃপর দেখোমিথ্যপ্রতিপরকারীদের রি 
হয়েছে 3 ১১১৬ এ১৮০৪০ 
ীক-৩০, বেলন, এটা বাতীত- |কী পরিণাম হয়েছে (২৮) 
কোন জবাবই নেই। আর তারা এর | ৯২. আপনি বলুন, “কার, যা কিছু আস্যানসমূহ 
বিরোধিতাও করতে পারেনা। কেননা, | এবং যমীনের মধ্যে রয়েছে (২৯)?' আপনি ৬৪৩ 5১448 
বোত্‌, যেগুলোর মুশারকগণ উপাসনা | বলুন, 'আ্লাহ্রই (৩০) । তিনি নিজ করুণার দি 28১৩ 
করে, সেগুলো নিশ্রাণ; কোন বন্ধুর দায়িত্বে রহমত লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন (৩১) ৷ নিবি 
মালিক হবার ঘোগাতা রাখেনা । টি 85298 
নিজেরাই অন্যের যালিকানাধীন। | করবেন (৩২), এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই । পা 
আসমান ও যরীনের তিনিই মালি হতে | সব লো, যারা আপন আ্রাণকে ক্ষতিতে ৩৩5৪৪র-া)65 
পারেন,যিনি চিরজীবী, প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর | ফেলেছে (৩৩) তারা ঈমান আনেনা । | 
সমস্ত কিছুর যথাযথ ব্যবস্থাপাকারী, | ১৩. এবংতারই, যাকিছু অবস্থান করে রাত চারবার 
আদি- অন্ন, চির-বিরজযান, অসীম |এবং দিনে (৩৪); চা 











ক্ষমতাবান, প্রতিটি বসুর উপর ক্ষ 
প্রয়োগের অধিকারী এবং কক্ষ 
হুকুমদাতা, সমস্ত বস্তু তিনি সৃষ্টি করার কারণে অস্তিত্বের মধ্যে এসেছে। আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন অন্য কেউই নেই এ কারণে সমস্ত আসমান ও যমীনের 
সৃষ্ট-বন্তুসমূহের মালিক তিনি ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারেনা । 

চরীকা-৩১. অর্থাৎ তিনি রহমতের প্রত্শ্রিতি দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষে অঙ্গীকার ভঙ্গ রা এবং মিথ্যা বলা অসম্ভব আর 'রহম” হচ্ছে ব্যাপক বিস্তৃত- 
ধর্মীয় হোক অথবা পার্থিব হোক । তার পরিচিতি, একতৃবাদ এবং জ্ঞানের দিকে পথ-প্রদর্শন করাও তার রহমতের মধ্যে শামিল । আর কাফিরদেরকে অবকাশ 
দেয়া এবং শাস্তি প্রদানকে তুরাৰিত না করাও (এরই অন্তর্ভুক্ত) । কারণ, এর দ্বারা তাদের তাওবা ও সৎপথের দিকে ফিরে আসার সুযোগ লাভ হয় । (জুঘাল 
ইত্যাদি) 

চীকা-৩২. এবং আয়লসমূহের বদলা দেবেন, 


ঢাকা-৩৩, "কুফর" অবল্বন করে 
চীকা-৩৪. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিজগত তারই মালিকানাধীন এবং তিনিই সবকিছু শট, মালিক ও প্রতিপলক; 


মানখিল - ২. 








চীকা-৩৫, তার নিকট কোন কিছুই গোপন নয়। 


জীকা-৩৬. শানে নুষূলঃ যখন কফিরগণ হুযূর আক্দাস সোলা তা'আল' আলায়হি ওয়াসাাষ)-কে তাদের বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি দাওয়াত দিল 
তন এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছিলো । 


চীকা-৩৭. অৰ্থাৎ সৃষ্টিকুল তারই মুখাপেক্ষী এবং ভিনি কারো সুখাপেক্ষী নন। 
চীকা-৩৮. কেননা, নৰী দ্বীনের ক্ষেত্রে আপন উত্মতগণের অগ্রণী হন। 





















টীকা-৩৯. অর্থাৎ ক্য়ামত-দিবস ৷ 
টীকা-৪০. এবং মুক্তি দেয়া হবে 


টীকা-৪১. রোগ, দারিদ অথবা অন্য 
কোন বিপদ 


ঢীকা-৪২. যেমন-সৃস্তৃতা, ধন-দৌলত 


লন । ত আল্ল্দম 





555025024 


[এবং তিনিই হন শ্রবণকারী, জ্ঞালী (৩৫)। এসব 


১৪. আপনি বলুন, “আল্লাহ্‌ ব্যতীত কিঅন্য 
'অভিভাবকরূপেখ্রহণ করবো (৩৬)? এ! 














খিনি আস্যাল ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ক 

(এবং তিনি আহার করান ও আহার থেকে পবিত্র 
(৩৭) ৷" আপনি বলুন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি ৮০5৭ [19৮৮ 
[যেন সবার আগে আমিই আত্মসমর্পণ করি রা বিজ ডা রাখেন কেউ ভর 
(৩৮) এবং যেন কখনো অংশীবাদীদের অন্তর্ভুভ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনা 
হই সৃতরাংতিনি ব্যতীড জন্য কেউ ইবাদতের 

আপনি “যদি আমি আপন দ Pi 
১৫. বলুন, ০ ” পঃ 
প্রতিপালকেরআদেশঅমান্য করিতবে আমার, ৩০৬৩ ৩১৬০ Wl AE) ৯ 
[বড় দিন (৩৯)-এর শাস্তির ভয় রয়েছে।' [OF REN 
১৬. সেদিন যার দিক থেকে শান্তি ফিরিয়ে 12:১4 

i 1 (সল্বায়াছতা'অলা' 

নেয়া হবে (৪০) অবশ্যই তার উপর আল্লাহর ৩৪৬2৬ 2৩৭ 5785৮ 
[দয়া হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে স্পষ্ট সফলতা ৷ OLDS os হারান কালার 
১৭. এবংযদি তোমাকে আল্লাহ্‌ কোন ক্ষতি < AUS 245% 21+ | ওয়াসাল্লাম)! আমাদেরকে এমন মু জিয়া 
(৪১) পৌঁছান, তবে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী ৪৮৬৩ 
[অন্য কেউ নেই। আর যদি তোমাকে কোন $ 3৮৮2৫ 
মঙ্গল দান করেন (৪২) তবে তিনি সবকিছু দু 
[করতে পারেন (৪৩) । ঢীকা-৪৫. এবংএতোবড় ওখহণযোগ্য 
১৮- এবং তিনিই পরাক্রমশালী আপন টি 100] সাক্ষ্য আর কার হতে পারে 
বান্দাদের উপর এবং তিনিই হন প্রজ্ঞাময়, | টি ৩৪ os 95 21 | চীকা- ৪৬. অর্থাৎআরাহ্ভাআলাআমার 
[আবহিত। চি নৰ্য়তের সাকা দিচ্ছেন । এ কারণেই, 
১২৯. আপনি বলুন, *সর্বশেষ্ঠ সাক্ষ্য কার ৫ টা? তিনি আমার প্রতি এ ক্ত্যানের ওহী 
199)?" আপনি বলে দিন! ‘আল্লাহ্‌ সাক্ষী হন 3-6444/65৮ | অবতীর্ণ করেছেন। আর এটা এমন 
[আমার এবং তোমাদের মধ্যে (৪৫); এবং ত রে টিটি রর রর হুপ্জষা যে, তোমরা ্পষ্টভামী, অবস্থার 
|আমার প্রতি এ কোরশ্বানের ওহী এসেছে যেন 28 নী উপযোগীকথা বলার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং 
আমি ভা দারা তোমাদেরকে সতর্ক কি ৪৬) 345585080018088 | অৰ্৷-পাণিতোৰ অধিকারী হওয়া সব্বেও 
এবং যে যে লোকের নিকট এটা পৌছে (৪৭) ৷’ bd এর সাথে প্রতিদ্ন্দিতা করতে অক্ষম 





বয়েছো। সুতরাং এ কিতাব আমার উপর 
অবতীৰ্ণ হওয়া, আরাহ্‌র পক্ষ থেকে 
আমি রসূল হবার পক্ষে পন সাক্কা; যখন 
এ কোরআন আল্লাহ্‌ তাআলা পক্ষ থেকে নিশ্চিত সাক্ষ্য এবং আমার প্রতি ওহী অবতারণ কা হয়েছে, যাতে আমি তোমাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করি 
জেন তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশের বিকুঞ্ধাচৱণ না করো 





আনব্বিল - ২. 


চীকা-৪৭. অর্থৎ আমার পরে ক্রামত পর্যন্ত আগহনবারীদেরকেও, যাদের নিকট এপৰিত করন গৌছবে, চই তারা মানুৰ হোক অথবা জীন হোক 
তাদের সবাইকে আমি আল্লাহ্র নির্দেশের বিকাল থেকে সতর্ক করি। 


হাদীস শরীফে- বর্ণিত হয় যে, যে ব্যক্তির নিকট পবিত্র ক্রেআন পৌছেছে সে যেন নবী করীষ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ছি ওয়াসল্রাম)-এর সাক্ষাৎ 


পেয়েছে এবং তার বরকতময় বাণী শ্রবণ করেছে। হযরত আনাস্‌ ইবনে মালিক (রাদিয়া্তাহ তা'আলা আনু) বলেছেন, “যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল 
হয়েছে তখন রসূল করীম সোললালরাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কিসরা' (ইরানের বাদশাহ) এবং ায়সার' (রোমের বাদশাহ) গরমের নিকট ইসলামী 


দাওয়াতের পত্র প্রেরণ করেছিলেন” (মাদারিক ও খাযিন) 


এর ব্যাখ্যায় একটা অভিমত এও রয়েছে যে, ১+, 
“এ কোরআন ছারা আমি তোমাদেরকে সতর্ক করবো এবং সেসব লোকও সতর্ক করবে, যাদের 





" পদটা * ₹১১'-এর স্থলে (কর্তা হিসেবে) এসেছে এবং অর্থ দীড়ায়- 
নিকট এ কোরআন পৌঁছবে ৷ 


ভিরমি শরীফের হাদীসে এসেছে- “রাহ সজীব রাখুন সে-ই ব্যতিকে, যে আঘার বালী শ্রবণ করেছে এবং যেমন শুনেছে তেমনিই পৌছিয়ে দিয়েছে 


এমন অনেক লোক, যাদের নিকট 
আমার বাণী পৌছবে, তারা অধিকতর 


৬ আন্‌ 
উপযুক্ত হবে তাদের চেয়ে যারা আমার 
ইতি কনো ভালে নিকট সৌঁছিতি তাহলে তোমরা কি (৪৮) এ সাস্ষ্য দিচ্ছে যে, 


েবে।" অপর একবর্ণনায় আছে, (যাদের [আল্লাহ্র সাথে অন খোদাও রয়েছে?' আপনি 
নিকট আমার বালী পৌছানো হবে ভার) |বত্ন (৪৯)! 'আমি এ সাক্ষ্য দিইনা (৫০) ।' 
“আমার নিকট থেকে শ্রবণকা্ীগণ আপনি বলুন, ‘ভিনি তো একমাত্র মা'বৃদ(৫১) 
অপেক্ষা অধিকতর মর্ম উদ্ঘাতনকারী | এবং আমি অসস্বষ্ট এগুলো থেকে যে গুলোকে 
হয়ে বাকে।" এতে কৰ্বীহপণের বরবাদ [তোমরা শরীক সাব্যস্ত করো (৫২) । 





প্রতীয়বান হয়। ২.০. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি (৫৩) 
ঢীকা-৪৮. হে মুশ্রিকগণ! [তারা এ নবীকে চিনে (৫৪), যেমন তারা আপন! 
Ee SEE সন্তানদেরকে চিনে (৫৫); যারা আপন প্রাণকে: 
ীকা-৪৯. হেহাবীবেজাক্রাম (সা্লাল্লাহ [ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তারা ঈমান 

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! [আনেনা। 
ভীকা-৫০. যেই সাক্ষ্য তোমরা দিচ্ছো 
বব 

আল্লাহর উ. 

লাম সাথে অনয উপাশা হিঃ |, ১. এবং সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক হালিম 
কে? যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (৫৬), 


চীকা-৫১. তার কোন শরীফ নেই  |অখবা ভার নিদর্শনলমূহকে মিথ্যা প্রতিপন 
'টীকা-৫২. যাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে [করে । নিঃসন্দেহে যালিম সাফল্য পাবেনা । 
প্রমাণিত হলো যে, যে কি ইসলাম ২.২. এবং যেদিন আমি সবাইকে উঠাবো, 
হণ করেছে তার জন্য উচিৎ যেন সে |অতঃপর অংলীবাদীগণকে বলবো, 'কোথার 
তাওহীদ ওরিসাল৩-এর সাম্য সহকারে | তোমাদের এসব শরীক, যাদের তোমরা দাবী 













'জীকা-৫৩. অথাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় [থাকতে 
মচ বাতায়ন িতাজীত 2 থাক্লোনা (৫৭) কিন্তু এই যে, তারা বলবে, 


‘ইপ্জীল' পেয়েছে। সুশরিক ছিলামনা ৷ 
চীকা-৫৪. তার পবিত্র গড়ন এবং তার 
প্রশংসা ও গুণাবলী সহকারে, যা তাদের 


কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে, | গেলো তাদের নিকট থেকে সেসব মিথ্যা কথা, 
চীকা-৫৫, অর্থাৎ কোনক্ধপ সন্দেহ |যে শুলো তারা রচনা করতো ॥ 
ব্যতিরেকে; 


টীকা-৫৬. তীর শরীফ স্থির করে, অথবা 





'পনার দিকে কান পেতে রাখে (৫: 








২.৫. তাদের মধ্যে কতেক এমন রয়েছে, যারা 
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টাকা-৫৭. অর্থাৎ কোন কার অজুহাত পাওয়া যায়নি। 
ভীকা-৫৮. অর্থাৎ সাবা জীবনের শির্ককেই অস্বীকার করলো 





টীকা-৫৯. আৰু সুফিয়ান, ওয়ালীদ, নাহার এবং আবু জাহ্ল প্রমূখ একত্রিত হয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র কোরআন 
পাঠ শুন্তে থাকে। তখন নাযারকে তার সাধীগণ বললো, “মুহাম্মদ (সালাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কী বললেন?” সে বলতে লাগলো, “আমি 


জানিনা, তিনি তো শুধু জিহবা নাড়াচাড়া করছেন এবং পূর্ববর্তী লোকদের গল্ল-কাহিনী বলছেন যেমন- আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে থাকি।” আবু সুফিয়ান 
বললেন, “তার কথাগুলো আমার নিকট সত্য বলে মনে হচ্ছে।" আবূ াহস বলে উঠলো, “এ কথা স্বীকার করার চাইতে মরে যাওয়াই শ্রেয় 1" এর জবাবে 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


চীকা-৬০. এতঘারা তাদের উদ্দেশা- 'কালামে পাক আল্তাহ্রই ওহী হওয়াকে অস্বীকার করা।' 


চীকা-৬১. অর্থাৎ মুশরিকগণ লোকজনকে সটান শরীফ থেকে অথবা রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আ'লায়হি ওয়াসারাম) থেকে; এবং তার উপর ঈমান 
আনতে ও তীর অনুসরণ করতে বাধা প্রদান করে। 


শানে নুদূলঃ এ আয়াত মক্কার কাফিরদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে; যারা মানুষকে বিশ্বকুল সরদার সোনম তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর 
ঈমান আন্তে এবার মজলিসে হবি 
হতে ও কোরআন শরীফ শ্রবণ করতে 
বারণকরতো। আর নিজেরাও দূরে সরে 
থাক্তো যাতে কখনো কোরআন মজিদ 
তাদের অরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করতে না পারে । হযরত ইব্নে আববাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেছেন, 
“এ আয়াত হুযূর (সাল্ালাহ তা'আলা 
রর গছ আলায়হি শাসাল্লামা-এর চাচা 

351 
০) মুশরিকদেরকে তো হুযুর (সাল্লাল্লাহু 


92266584225 | আপ আলায়হি লাম) কেক 
টি দির ৮৫ | দেয়া থেকে বাধা দিতেন এবং দিলে 
সা 8 tn Bl Pi (9৩5 ঈমান আলা থেকে বিরত থাকৃতেন * 
[করেনা কিন্তু নিজেদের প্রাণসমৃহকে (৬২); টিন 

[অথচ তারা উপলব্ধি করেনা । ০৩১৮০ টীকা-৬২. অর্থাৎ এর ক্ষতি তাদের 


নিজেদেরকেই স্পর্শ করবে। 
[তাদেরকে আগুনের উপর দাড় করানো হবে! 14591472528 | লকা-তত দুয়ার মধ্যে! 
























[তখন তারা বলবে, "কোন কা RAG চীকা-৬৪. যেমন পূর্বে এককু'র মধ্যেই 
(আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করা হতো (৬৩)! উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃশারকদেরকে 
'এবংআপন শ্রতিপালকেরনিদর্শনলমৃহকে নিখ্যা 3029845 | বলা হবে দের শরীক 


প্রতিপন্ন না করতাম ও মুসলমান হায় যেতাম!" কোথায়?" তখন তারা স্বীয় কৃফরের কথা 
২৮. বরং তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে যা রিটা তিনের গোগন বরবে। আর আল্লাহ্র শপথ করে 
0৫4 i i" 
তারা পূর্বে গোপন করতো (৬৪); এবং যদিও লোপা বলবে, “সামরাসুশরিক ছিলাম লা” এ 
[তাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করা হয় তবৃও তারা ১৪৩) ০0719 আয়াতে বলা হয়েছে যে, অতঃপর যখন 
[তা-ই করবে যা থেকে তাদেরকে বারণ করা, iS বার্বি ৫ প্রকাশ পেয়ে যাবে ঘা তারা গোপন 





[হয়েছিলো এবং নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যুক ৷ টি লেট তাও এভাবে 
যে, তাদের অঙ্গপ্রতাঙ্ই 
রা বলে টা যাদের En তাদের কুফর ও শির সাকা দেবে, 


এ পার্থিব জীবনই এবং আমাদের পুনরুথান 


[নেই (৬৬)। তখনতারাদুনিয়াতে ফিরেআসার কামনা 


করবে। 
চীকা-৬৫. অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা 
পুলক্সখিতহওয়া ওআআখিরাতের অস্তিত্বকে 
অন্ীকার করে। আর এর ঘটনা এ ছিলো যে, যখন নবী করীম (সন্লাল্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বাফিরদেরকে ক্রামতের অবস্থাদি এবং 
আখিরাতের জীবন, ঈমানদারগণ ও বাধ্যদের জন্য নির্ধারিত সাওয়াব এবং কাক্ষিরগণ ও অবাধ্যদের জন্য অবধারিত শান্তির কথা উল্লেখ করেন, তখন 
বাফিরগণ বলতে লাগলো, “জীবন তো শুধু দুনিযারই ৷” 


চীকা-৬৬, অর্থাৎ পরে। 














আানাযিল - ৯. 


* খাজা আবু তালেবের ‘ঈমান আনা” সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। 


চীকা-৬৭, তোমাদেরকে কি মৃত্যুর পর জীবিত করা হয়নি? 


চীকা-৬৮. ওলাহসমূহের 


চীকা-৬৯. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, কাফির যখন স্বীয় কবর থেকে বের হবে, তখন তার সামনে অত্যান্ত কুৎসিত, ভয়ানক এবং অসহনীয় 
আকৃতি আসবে সেটা কাফিরকে বলবে, “তুমি কিআহাকে চিনা" কাফির বলবে, “না” (তখন সেটা কাফিরকে বলবে,“আমি তোমার অতি নিকট 
হই । দুনিয়ার মধ্য তুমি আমার উপর আরোহণ করে রয়েছিলে। আজ আহি তোমারই উপর আরোহণ করবো এবং তোয়াকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে অ: 
করবো ।” অতঃপর সেটা তার উপর আরোহণ করে বসবে। 


চীকা-৭০. যার স্থায়িত্ব নেই । অভিসন্বর অতিবাহিত হয়ে যায়। আর নেক কাজসমূহ এবং ইবাদতসমূহ দিও মু'মিনদের ছার দুিয়াতেই সম্পাদিত হয়। 
কিন্তু সেগুলো আখিরাতের কার্ধাদির অনর্ভুক্ত। 


'চীকা-৭১. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 
মুত্তাকী (খোদাতীরু)-দের কার্যাদি 
ব্যতিরেকে দুনিয়ায় যা কিছু আছে সবই 
খেলাধূলা মাত্র। 

ডীকা-৭২. শালে সুষূলঃ আখ্নাস ইবনে 
ওযায়ব্ এবং আনু জাহ্‌লের মধ্যে 
পরস্পরের সাক্মাত হলো । তখনআধ্নাস 
আবুজহ্লকেবললো, "হে আৰুল হাকাম! 
(কোফিরগণ আবূ জাহ্‌লকে 'আবুল 
হাকাম' বলে ডাক্তো) এটা নির্জন ্থান। 
এখানে এমন কেউ নেই যে আমার ও 
তোমার আলাপ-আলোচনা সমন্ধে অবহিত 
হতে পারে। এখন তুমি আমাকে ঠিক 
ঠিকবলো- “মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সত্য কিনা!” আবু 
জাহ্‌ল বললো, “আল্লাহরই শপথ! মুহাম্মদ 
(মোস্তফা সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) নিঃসন্দেহে সত্য । কখনো 
কোন মিথ্যা বর্ণ পর্যন্ত তার রসনা দ্বারা 
উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু কথা হলো, ইনি 
"কুলাই'-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত । আর 
পতাকা, হাজীদের পানি পান করানো, 
কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ এবং 'নাদৃওয়াহ্‌'বা 
লোকসভা ইত্যাদির সব সম্মান তো 
তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ নবুয়তও যদি 
তাদের মধ্যে হয়ে যায় তবে অবশিষ্ট 
ক্রাশ বংশীয়দের জন্য সম্মানের বনত 
কি থাকলো?” 

ইমাম তিরমিযী হযরত আলী মুরতাদা 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা 





সু £ ৬ আন্না হজ 





৩০. এবংকখনো আপনি যদি দেখেন, যখন| 
তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সন্বুখে দাড় 
[করানো হবে, (তিনি) বলবেন, “এটা কি সত্য: 
[নয় ৬৬৭) তোরা )বলবে, ‘কেন নয়? আমাদের 


প্রতিপালকের শপথ!' (তিনি) বলবেন, "অতঃপর || 


এখন শাস্তি ভোগ করো তোমাদের কৃফরের 
পরিণাম স্বরূপ । 

বক” 
|৩>- নিঃসন্দেহে, ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এসব 
|লোক, যারা আপন প্রতিপালকের সাথে 
'সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, এমনকি যখন 
তাদের উপর কৃয়ামত আকম্মিকভাবে এসে 
গেলো, তখন তারা বললো, * 'হায় আফ্সোস 
আমাদের! এজন্য যে, তা মান্য করার বিষয়কে 
[আমরা ক্স গুরুত্ব দিয়েছি ।' এবং তারা নিজেদের 
(৬৮) বোঝা নিজেদের পৃষ্ঠদেশে বহন করে 
|আছে। ওহে, তারা কতোই নিকৃষ্ট বোঝা বহন 
|করে আছে (৬৯)! 
৩২. এবং পার্থিব জীবন তো নয়, কিন্তু 
[খেলাধূলা মাত্র (৭০); এবং নিঃসন্দেহে, 
[পরকালের ঘর শ্রেয় তাদেরই জন্য, যারা ভয় 
[করে (৭১)। সুতরাং তোমাদের কি বুঝ নেই? 
|৩৩- আমি জানি যে, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে এ 
|কথা ,যা এরা বলছে (৭২) ।অতঃগর তারা তো 
[আপনাকে অস্বীকার করছেনা (৭৩); বরং 

অস্বীকার 
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করেন যে, আৰু জাহ্‌ল হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাক্লাম)-কে বললো, "আমরা আপনাকে অস্কীকার করিনা । আমরা তো সেই 


কিতাবকে অস্বীকার করি, যা আপনি নিয়ে এসেছেন” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 


টীকা-৭৩. এর মধ্যে বশ্বকুল সরদার (সাললারাছ তা*আলা আলায়হি ওয়াসাব্লাম)-এর মনের শাস্তন' রয়েছে যে, গোত্রীয় লোকেরা হুযূর সোললানলা তা'জালা 
আলায়হি য়াসাাম)-এর সততায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো; কিনতু তাদের প্রকাশো অদ্ীকৃতির কারণ হচ্ছে তাদের হিংসা ও গৌড়ামী। 

চীকা-৭৪, আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, "হে হাবীবে আব্রাম (সারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনাকে অস্বীকার করা আল্লাহ্‌র 
নিদর্শদসমূহকে অীকার কাই নামান্তর এবং অস্বীকারকারীর়া যালিন।' 





* যা ভৰিষ্যতে সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত তা আরবী ভাষা অলংকার অনুসারে অভীন্তকালসূচক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। 'ক্য়ামত' সংগঠিত হওয়াও 
একেবারে সুনিশ্চিত । তাই, কোরজানে করীযে *ক্য়াযত' সংগঠিত হবার কথা অতীতকালসূচক *ক্রিয়াপদ' দ্বারা এরশাদ করা হয়েছে। 


টীকা-৭৫. এবং অস্বীকারকারীদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। 


জীকা-৭৬, তাঁর ির্দেশকে কেউ বন্দু করতে পারেনা 
তখন অবশ্যই তা সংগটিভ হবে। 


বসুলগণেক্স সাহায্য এবং তীলেরকে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস তিনি যে সময়ের জন্য দির্্ায়ণ করেছেন 


চীকা-৭৭, এবং আপনি জানেন যে, তাদেরকে কাফ্িরগণ কেমন কা দিয়েছে। এ কথার পতি লক্ষ্য করে আপনি অন্তরকে শান্ত রাখুন ৷ 


টীকা-৭৮. বিশ্বকূল সরদার (সায়াল্লাছু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর একান্ত কাম্য ছিলো যে, সব লোকই ইসলামগ্রহণ করুক! যারা ইসলাম থেকে 
বঞ্চিত থাকতো তাদের এ বঞ্চনা তাঁর নিকট বড়ই কষ্টদায়ক ছিলো। 














সূৰ ভ জান্আম 





অস্বীকার করা হয়েছে। তখন তারা ধৈর্য ধারণ 


৩৫. এবং যদি তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া 
[আপনার নিকট কষ্টকর হয় (৭৮) তাহলে যদি 





(৩৬. মান্য তো করে তারাই, যারা শ্রবণ করে 
(৮০)। আর সেই মৃত অন্তরসমূহকে (৮১), 
আল্লাহ্‌ পুনজীবিত করবেন (৮২); অতঃপর 
তীর দিকেতাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে(৮৩)। 
৩৭. এবং বললো (৮৪), “তার উপর ভার 
প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন, 
"অবতীর্ণ হয়নি (৮৫)!' আপনি বলুন, "আল্লাহ্‌ 
[সক্ষম এর উপর যে, ভিনি কোন নিদর্শন নাযিল 


ওড়ে, কিনতু সবই তোমাদের যতো উন্মত (৮৭)। 
[আমি এ কিতাবের মধ্যে কোন কিছু লিপিবদ্ধ 








|৩৪. এবং আপনার পূর্বেও বহু রসূলকে 


[নিকট রসূলগণের খবক্বাদি এসেই গেছে (৭৭). 


'চীকা-৭৯. উদ্দেশ! হচ্ছে- তাদের ঈমান 
আনার দিক থেকে বিশ্বকুল সরদার 
(সোল্লান্সাহু তা"আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-এর আশার পথ বন্ধ করে 
দেয়া, যাতে তাদের বিমুখ হওয়া ও ঈমান 
না আনার কারণে তার দুঃখ ও কা্টবোগ 
নাহয়। 


টীকা-৮০. অন্তর দিয়ে অনুধাবন করার 





পারা 





৬৬০ ৪১ ৯০৬১ 
ভ ৮:১৩ 





DASARI জন্য তারাই রে 
38255 [লি জেল 
৫১০০ ay 

[7 উরে BE SET 


চীকা-৮৩. এবং স্বীয় কৃতকর্মেরপ্রতিদান 





GEE IAII SOD | rs 
বর 5৩১ | | জাকা-৮৪. হকার কাফিরগণ, 












চীকা-৮৫, কাফিরদের পথব্টতা এবং 


SSNS 
78. ই INES | তার লোল়ামী এ পর্যন্ত পৌছে 
| বৃ ৪0828081800 | গিয়োছলো যে, তারা অগণিত নিদর্শন 


এবং মু'জিযা, যেগুলো তারা বিশ্বকৃন 
সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ও্যাসারাম হতে প্রত্যক্ষ করেছিলো, 
সেগুলোর উপর সু থাকেনি এবং 
সবগুলোহষেঅীকারকরেছে। আয় এমন 


em I, 


CEE IDV 
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সবান্ননিল - = 


েথাৎ: হে প্রতিপালক আল্লাহ্‌ (যদি এটা 


সত্য হয় তোমারই নিকট থেকে তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্মণ করো।) (তাফসীর-ই-আবুস্‌ সাউদ) 
চাকা-৮৬, জানেনা হে, সেটার অবতরণ তাদের জনয বিপদ যে, অকীকার কা মাত্রই ধংস করে দেয়া হবে। 
চীকা-৮৭. অর্থাৎ সমস্ত জী৭- চাই সেঞ্ডলো চতুম্পদ জড়ু হোক, অথবা হিংস্র হ্বাণী হোক অথবা পাখী হোক; তোমাদের মতো সৃষ্টিকুল। 


এ সাদৃশ্য সব দিক থেকে নয়, বরং বিশেষ কোন দিক থেকেই । এসব দিকের বর্ণনায় কোন কোন ব্যাথ্যাকারী একথা বলেছেন যে, এসব পাণী গোমাদের 
তো আারাহকে চিলে ও এক জানে, তাঁর পবিত্রতা -বানয জপ করে এবং ইবাদত করে। 


কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, সেগুলো সৃষ্টি হবার মধ্যে তোমাদের সমতুল্য । কোন কোন মুফাস্সিরের অভিষত এই যে, সেগুলো মানুষের মতো 


পরস্পরের সাথে ভালবাসা রাখে এবং একে অপরের সাথে বুঝ্পড়া করে থাকে । কারো কারো মতে, জীবিকার অবেষণ, ধংস থেকে বাচা এবংস্ত্রী ও পুরুষের 
মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে তোমাদের সদৃশ । কারো কারো অভিমত হলো, সৃষ্ট হওয়া, মৃত্যুবরণ করা এবং মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশের জনা পুনরুষিও 
হবার মধ্যে তোমাদের সমতুল্য । 
টীকা-৮৮. অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান এবং যা 
কিছু ছিলো ও যা কিছু হবে- সব কিছুরই, 
এর মধ্যে বিবরণ রয়েছে। আর সমস্ত 
কিছুর জ্ঞান এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। 
এ ‘কিতাব’ দ্বারা এ ‘ঝোরআন করীম" 
বুঝানো হয়েছে অথবা ‘লওহ-ই- 
মাহফৃষ' 1 জুমাল ইত্যাদি) 
চীকা-৮৯. এবং সমস্ত জীব ও 
পক্ষীকুলের হিসাব-নিকাশ হবে । এরপর 










সূরা £ ৬ আন্*আম ২৫০ পারা ঃ ৭ 


[করতে ত্রুটি করিনি (৮৮)। অতঃপর স্বীয় BEL BI) 25 
শ্রতিপালফের দিকে উঠানো হবে (৮৯)। ৪৩১০ 

৩৯. এবং ধারা আমার স্বায়াতসমূহকে। ESAS ENCE 
অস্বীকার করেছে তারা বধির ও মৃক (৯০); টার 3 
অন্ধকার রাশিতে রয়েছে (৯১) । আল্লাহ্‌ যাকে AIAG, 
চান বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল তিন 
পথে নিয়ে ঢেলে দেন (৯২)। 858 ৩ 








সেগুলোকে মাটিতে পরিণত করা হবে। 1৪০. আপনি বলুন, “হা, তোমরা বলো, যদি ১4085 
চি . [তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আসে অথবা যা ডি 
7৯০. eos Hn ক্ৰ্য়ামত অনুষ্ঠিত হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌ SIGE 0224 
সত্য কথা বলা তাদের ভাগ্যে জোটেনি; [ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে (৯৩)" যদি সব না 
টীকা-৯১, মূর্খতা, হতাশা এবংকুফরের। | তোমরা সত্যবাদী হও (৯৪)! 
চীকা-৯২- ইসলাম গ্রহণ করার শক্তি | ৪ >. বরং(তোমরা) তাকেই ডাকবে । সুতরাং: 5344৫ 
প্রদান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে (৯৫) যে কারণে তোমরা ০৪০৪৩ ৩৩৫৬ 69 
ডীকা-৯৩. এবংখাদেরকেদুনিম্ারমশ্যে | তাকে ডাকছো তা দূর করবেন এবং শরীকদের। ১2525৩40545 
উপাসারণে মান্য করতে তাদের নিকট |ডুলে যাবে (৯৬) । টার 
অনোবাঞ্থা পূরণ করার কামনা করবে? ০ 
চীকা-১৪. তোমাদের এ দাবীতে যে, 
নিট গাগাহটই) পিই [৪৯ এবং নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বেও বহু রি এ 
হন) পা জাতির প্রতি রসূল যেরণ করেছি; অতঃপর! ০, ৫ 
তাদেরকে ভালো কিনু ও বরণে । [তাদেরকে কঠোরতা ও কষ্ট ছারা পাক্ড়াও| AAO 
ক্ছি ৯৫৫ 
(করেছি (৯৭), যাতে তারা কোন মতে হীনতা ও ক, 
টাকা-১৫, তবে এ বিপাকে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করে (৯৮)। OSHA 
চীকা-৯৬, যেগুলোকে তোমাদের ভ্রান্ত. | ৪৩. সুতরাং কেন (এমন) হলো না যে,যখন, 
বিশ্বাসের মধ্যে উপাস্য মনে করতে: এবং | তাদের উপর আমার শান্তি এলো, তখন যদি ৮4৫০৮ 


সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাঙও করবে না। 
কেননা, তোমাদের জানা আছে যে, 


অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করতো! কিন্তু 25554485595 


তাদের অস্তর তো কঠিন হয়ে গেছে (৯৯); এবং | 














সেগুলো তোমাদের কাজে আসতে পারে শয়তান তাদের কার্যক্রযকে তাদের দৃষ্টিতে ৬৩৪০া9৬০৩8 

য় ভাল করে দেখিয়েছে। 

ঢাকা-৯৭. দার্দি, অর্থাভাব এবং রোগ | ৪ ৪. অতঃপর যখনতারা বিস্মৃত হলো সেসব | 

চি [উপদেশ যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো [OE PBS Mea 

চীকা-৯৮. আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরে যায়, |(১০০), তখন আমি তাদের জন্য প্রতিটি বস্তুর BLS ESET RTE 

স্বীয় গুণাহ্‌সমূহ থেকে বিরত হয়। | ঘারগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছি (১০১); এমনকি, ৮ কত 
রে যখন তারা আনন্দিত হলো সেটার উপর, যা। 2৬৯১ 

জিভ ১ বক তারা পেয়েছিলো (১০২) তখন আমি অকস্থাৎ 

উপর অটল থাকে । মানিল _ ২. 





চীকা-১০০. তারা কোন মতেই উপদেশ গ্রহণ করেনি- না আগত বিপদাপদ থেকে, না নবীগণের উপদেশ থেকে । 
ভীকা-১০১, সুবাস, নিরাপত্তা, জীবিকার শ্রানর্য এবং আরাষ-আয়েশ ইত্যাদির; 
টীকা-১০২. এবং নিজেরা নিজেদেরকে সেটার উপযুক্ত মনে করলো এবং কারনের ন্যায় অহংকার করতে রইলো । 


টীকা-১০৩. এবং শাস্তিতে লিপ্ত করলাম । 


ভীকা-১০৪. এবং সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হলো, কাউকেও অবশিষ্ট রাখা হলোনা । 


চীকা-১০৬. এবং ইলম ও যা'রেফাতের সমন্ত নিয়ম.শৃংখল! তছনছ করে দেয়৷ হয়, 





লারযন 























[তাদেরকে পাকড়াও করলাম (১০৩); এখন 
[তারা নিরাশ হয়ে রয়ে গেলো । 


৪৫. _ অতঃপর মূলোচ্ছেদ করা হলো 
(১০৪); এবং সমস্ত প্রশংসা 
যিনি সমথ বিশ্বজগতের প্রতিপালক 
(১০৫) । 
৪৬. আপনি বলুন, “আচ্ছা বলোতো, ‘যদি 
[আল্লাহ্‌ তোমাদের কান ও চোখ কেড়ে লেন 
|এবংতোসাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর করে 
দেন (১০৬), তৰে অল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন্‌ খোদা 
আছে, যে তোষাদেরকে এসব বনু ফিরিয়ে: 
দেবে (১০৭)?" দেখো, কি কি রূপে আমি 
[আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি । অতঃপর 
তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
৪৭. আপনি বলুন! আচ্ছা বলোতো, ‘যদি 
|তোয়াদের উপর আল্লাহর শাস্তি আসে হঠাৎ 
(১০৮) অথবা প্রকাশ্যে (১০৯), ভবে কারা 
ধ্বংস হবে অত্যাচারীগণ ব্যতীত (১১০)?! 


৪৮. এবং আমি প্রেরণ করিনা রসূলগণকে 
কিন্তু সুসংবাদদাতা ও সতককারারূপেই (১১১); 
সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং সংশোধন 
[করেছে (১১২); তাদের জন্য না আছে কোন 
আশংকা, না আছে কোন দুঃখ । | 
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এ থেকে বুঝা গেলো যে, গথভষ্ট, বে-দ্ীন এবং যালিষদের ধ্বংস আল্লাহ্‌ তা'খালার নি'মাত। এর উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ 


ডীকা-১০৭. এর জবাব এটাই হে, কেউ 
নেই" সুতরাং এখন একভববাদের উপর 
শক্তিশালী প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলো যে, 
যখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ এতো বেশী 
শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী নয়, তখন 
হৰাদতের উপযুক্ত তিনিই শিরক বচেয়ে 
জন্য যুলুষ ও অপরাধ। 

জীকা-১০৮. যার চিহ্ন ও পূর্বাভাষ প্রথম 
থেকে জালা যায়না 


চীকা-১০৯. চোখদেখা, 


টীকা-১১০. অর্থাৎকাক্ষিরদের । কারণ, 
তারা নিজেদের আত্মাগুলোর উপর ফুলুম 
করেছে, আর এ ধ্বংস তাদের জনা 
শাস্তিই। 

'টাকা-১১১. ঈমানদারগণকে জান্নাত ও 
সাওয়াবের সুসংবাদ দেন এবং 


টীকা-১১২. ভাল কাজ করে; 


ঢীকা-১১৩. কাফিরদের প্রথা ছিলো যে, 
তারা বিশ্বকুল সরদার সান্প'্লাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন ধরণের 
প্রশ্ন করতো ৷ কখনো বলতো, “যদি 
আপনি রসূল হন, তবে আমাদেরকে 
প্রচুর ধন-সম্পদ দিন যাতে জামরা কথনো 
পরমুখাপেক্ষী না হই । আমাদের জন্য 
পাহাড়গুলোকে স্বর্ণ করে দিন!” কখনো 
বলতো, “অতীত ও ভবিষ্যতের 
সংবাদসমূহ শুনিয়ে দিন এবং 
আমাদেরকে আমাদের ভবিষ্যতের সংবাদ 
দিন যে, কখন কি কি ঘটবে যাতে 
আমরা কল্যাণাদি লাও করতে পারি এবং 
সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাচার জনা পূর্ব 
থেকেই ব্যবস্থা করেনিতে পারি" কখনো 
বলতো, “আমাদেরকে ক্যাবতসংঘটিত 
হবার সময়টা বলে দিন যে, তা কবে 


আসবে কথনে। বলতো, “আপনি কেমন নবী, যিনি পালাহারও করেন, বিবাহ-শাদীও করেন?” তাদের এসব কথার এ আয়াতে জবাব দেয়া হয়েছে যে, 
তালের এসব কথা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও নূ্যযূলত। কেননা, যে ব্যক্তি কোন কিছুর দাবীদার হয় তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা যেতে পারে, য তার দাবীর 
সাথে সম্পবযুক্ত । অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করা এবংসেণ্ডলোকে তার দাবীর বিরুদ্ধে অজুহাত হিসাবে দাড় করানো চড়া পর্যায়ের মূখা ৷ একারণে 
এরশাদ হয়েছে, "আপনি বলে দিন, আমার দাবী তো এটা নয় যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভঙার রয়েছে, যাতে তোমরা আমার নিকট যে ঝোন ধন- 
সম্পদ চেয়ে বসবে আর আমি সেদিকে দৃষ্টিপাত না করলে তোমরা আমার রিসালন্বকে অঙ্গীকার করে বসবে!ন। আমার দাবী নিজস্ব অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী 


হবার; কাজেই, যদি আমি তোমাদেরকে অতীত কিংবা ভবিষ্যতের সংবাদ বলে না দিই তবে আমার নবৃয়তকে অমান্য করার অজুহাত প্রদর্শন করতে পারো, 
নামি ফিরিশৃতা হবার দাবী করছি, যাতে পানাহার ওবিবাহ-শাদী করা আপত্তিকর হয়। সুতরাং যে সব নধর দাবীই করিনি, সেঙলোর প্রশ্ন করা অযৌক্তিক 
এবং সেগুলোর জবাব দেয়াও আমার উপর অপরিহার্য নয় (আমার দাবী বৃয়ত ওরিসালের । যখন এর উপর মজবুত দলিলাদি এবং শক্তিশালী প্রমাদাজি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলার কি অর্থ হতে পারে?” 

বিশেষ ড্্টবাঃ এ থেকে পরিষ্ারতবে প্রকাশ পেলো যে, এই পৰি আয়াতকে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওযাসাল্লাম)-এর অদৃশ্য 
জান প্রদত্ত হবার কথা অস্বীকার করার জন্য সনদ হিসেবে স্থির করা তেমনই অযৌক্তিক যেমন কাফিরদের এসবপরশ্নকে নবয়তের অন্বীকৃতির জনয ্রমাণরঙ্ে 
স্থির করা অযৌক্তিক ছিলো । 

এতছাতীত, এ আয়াত থেকে হুযূর িশবকুল সরদার সাল্া্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খোদা-প্দত্ত জ্ঞানের অস্বীকৃতির অর্থ কোন মতেই প্রকাশ 
পায়না । কেননা, তখন আয়াতসমূহের মধ্যে পরস্পর সংদাত রয়েছে বলে স্বীকার করতে হয়। তা হচ্ছে বাতিল। 












হযুরের 27411535515 


(আমি বলছিনা যে, আল 
আয়াত) বলা ভার বিনযভাব 
প্রকাশােই । (খাযিন, মাদারিক, ভুমাল 
ইতাদি) 

চীকা-১১৪, এবং এটাই নবীর কাজা। 
সুতরাং আমি ভোমাদেরকে সেটাই দেবো, 
যা দেৱান আমাকে অনুমতি দেয়া হবে; 
সেটাই বলবো, যা বলার অনুষতি হবে; 
সেটাই কনো, যা কার জন্য আমি 
নির্দেশত্রপ্ত হবো। 


চীকা-১১৫. মু'মিন ও কাফির, জ্ঞানী ও 
মূর্খ 

টীকা-১১৬. শানে নুযূলঃ কাফিরদের 
একটা দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্তাযের নিকট 
আসলো। তখন তারা দেখলো যে. হুযুর 
সোল্লান্সাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্মাম)-এর চত্র্পাশে গরীব 
সাহাবীদের একটা দল উপস্থিত রয়েছেন, 
ধারা নিম্নমানের পোশাক পরিহিত ছিলেন। 
এটা দেখে তারা বলতে লাগলো, 
“আমাদের এসব লোকের পাশে বসতে 
লজ্জাবোধ হয়। সুতরাং যদি আপনি 
তাদেরকে আপনার মজলিস থেকে বের 
করে দেন তবে আমরা আপনার উপর 
ঈমান নিয়ে আসবো! আর আপনারই 


ওহী আসে (১১৪) ৷" আপনি বলুন, “তাবে কি 
[সমান হয়ে যাবে অন্ধ ও চক্ষুত্থান (১১৫)? তবে 
|কি ভোমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছোনা?' 


ক্রু" 
|৫১. এবং এ কোরআন দ্বারা তাদেরকেই 
|সতর্ককরুন,যাদের এভয় আছে যে, তাদেরকে | 


করেছেন আমাদের মধ্য থেকে (১১৯)?" 
আল্লাহ্‌ কি ভালই জানেন না সত্য 
'ান্যকারীদেয়কে? 
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খেদমতে নিয়োজিত থাকবো ।” হুর তাদের এ প্রস্তাব মধুর করলেন এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 


চীকা-১১৭. সবারই হিসাব-নিকাশ আরাহুর হাতে । তিনিই সমস্ত সৃষ্টিকে জীবিকা প্রদান করেন। তিনি ব্যতীত কারো দায়িত্বে কারো হিসাব-নিকাশ নেই । 
সানথ হচ্ছে, ও সব দুর্বল দিপ্রলোক, যাদের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, আপনার দরবারে নৈকট্যলাঙের উপযুক্ত । তাঁদেরকে দূরে না সরানোই 
যথার্থ । 

ঢীকা-১১৮. বিদ্বেয বশতঃ 

টীকা-১১৯. ‘যে, তাদেরকে ঈমান ও হিদায়ত দান করেছেন? অথচ এসব লোক দরিদ্র ও সম্বলহীন। আর আমরা হলাম নেতা ও সর্দার ।' এ উক্তিতে তাদের 
উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করা যে, 'দবি্রগণ আমীর-উমারার উপর অগ্রাধিকার পাবার অধিকার রাখেনা ৷ সুতরাং সেই ধর্ম 
যদি সত্য হতো, যায় উপর এসব দরিদ লোক রয়েছে, তবে তারা আমাদের অগ্রণী হতোনা ।' 


পারা] টীকা-১২০. স্বীয় অনুযহ ও করুণাবশতঃ 








ee. 


এবং এভাবে আমি আয়াতসমূহ 
[বিশদভাবে বর্ণনা করি (১২১) এবং এজন্য যে, 
[অপরাধীদের পথ প্রকাশ হয়ে যাবে (১২২) । 


[আল্লাহ্‌ ব্যতীত উপাসনা করো (১২৩) ৷' 
[আপনি বলুন, “আমি তোমাদের কু-প্রবৃত্তির 
[অনুসরণ করিনা (১২৪); এমন হলে আমি 
পথত্রষ্ট হবো এবং সঠিক পথের উপর থাকবো 


আপনি বলুন, ‘আমি তো আপন 


জলে রয়েছে; এবং যে পাতাটা ঝরে পড়ে তিনি 
সেটা সম্বন্ধেও অবগত। এবং এমন কোন 
|শস্যকণা নেই যমীনের অন্ধকাররাশির মধ্যে 
এবং না আছে এমন কোন তাজা ও শুষ্ক বস্তু, যা 
একটা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই (১৩০)। 


তিনিই হন, বিনি রাত্রিকালে 


1৬০. 


- সাত 








প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 


০4৮4408৮105 | টীক্ষ- শকাশিত 
দুরু naa" 
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চীকা-১২৪. অর্থাৎ তোমাদের চলারপথ 
হচ্ছে- তোমাদের কু-প্রবত্তি এবংখেয়াল- 
বীর অনুসরণ, দলীলের অনুসরণ নয় । 
এ কারণে গ্রহণ করার উপযোগী নয়; 
টীকা-১২৫. এবং আমার নিকট 
এর পরিচিতি অজিত হয়েছে; আমি জানি 
যে, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য 
নয়। 'সষ্ট প্রমাণ’-এর মধ্যে কোরআন 


29+ ৫%? | শরীফ, মু'জিযাসমূহ এবং আন্তাহ্র 
Cole Ate ১১৮ সমন্ত টু অকাট্য 
ANETTA প্রমাণাদি সবই অন্তত রয়েছে 


90525? 
HUSA | Es 


চীকা-১২৬. কাফিরগণ ঠা্টাবশতঃছযুর 


দেয়া হয়েছে। আর প্রকাশ করে নেয়া 


EGS হয়েছে যে, হযুরের নিকট এ ধরণের পর্ন 
5 | কা নিতান্তই অযোক্তক। 
জীকা-১২৭, অর্থাৎ শান্তি, 
ঢীকা-১২৮. আমি তোমাদেরকে একটা 
85296৬১৮৫86: সতের জন্যও অবকাশ দিতাম না। 
চা Ne সা (তোমাদেরকে গ্রতিপালকের বিরোধী দেখা 
1546375039291 9584. | মাই নিয় ধ্বংস করে দিতাম । কিন্তু 
55828 | আল্লহ া'আলাসহনশীল, শান্তি প্রদানে 
্বরাকরেননা। 
৮৭৮৫ পন, ০..] ঈকা-১২৮, সুতরাং ভিন যাকে ইচ্ছা 
তি 1585 | তেন তিনিই শাসক অবহিতহতে 
৮9048) | পাৱেন। তিনি অবহিত করানো ছাড়া 
186৫ 28%46 | কেউ অদৃশা সন্ধে জানতে পারেনা। 
9865445 | EE 





৮৮১5 
উড 


০০ 


চীকা-১৩০, স্পষ্ট কিতাব’ বলতে “লগে 
মাহফুষ্‌' বুঝায় আল্লাহ্‌ তা'আলা, যা 
কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে সব কিছুর 
জ্ঞান এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন । 


চীকা-১৩১. তখন তোমাদের উপর নিদ্রা 





| 


তোমাদের ন্মহ্সমূহ হনন করেন (১৩১) এবং, 
আলামিল 


প্রভাব বিস্তার করে এবং তোমাদের 





ক্ষমতা-প্রয়োগ আপন অবস্থায় স্থায়ী থাকেনা। 
টীকা-১৩২. এবং 'জীবন' তার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে। 
চীকা-১৩৩. আখিরাতে । এ আয়াতে মৃত্যুর পর পুনজীবিত হবার পক্ষে প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেভাবে দৈনন্দিন শয়ন করার সময় এক প্রকারের 
মৃত্যু তোমাদের উপর উপস্থিত করা হয়, যায় কারণে তোমাদের ইন্ডিয় শক্তি নিক্িয় হয়ে যায়; চলাযেরা, ধারণ করা এবং চেতনাবস্থার সব কাজ নিত 
তক) হয়ে যায়। এর পরে আবার জাগ্রত হবার সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগের ক্ষমতা দান করেন । এটা প্রমাণ এ বথার পক্ষে যে, 
তিনি জীবনের কর্ম-সম্পাদনের ক্ষমতাসমূহ মৃত্যুর পর প্রদান করার উপরও এভাবেই সক্ষম । 

জীকা-১৩৪. ক্ষিরিশৃভাগণ, যাদেরকে 'কিরামান্‌ কাতিবীন" বলে তারা আদম-সন্তানের ভাল ও মন্দ লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। প্রত্যেক মানব সন্তানের 
লাখে দু'জন ফিরি খকেপ। একজন [ ভুল য ত আনজন ন না 


ডান পাশে অপরজন বাম পাশে । ভাল 
কার্যাদি ডান দিকের ফিবিশতা লিখেন ee] 2007 91374 
আর মন্দ কার্যাদি বাম দিকের ফিরিশৃতা চি 55 
যাতে ির্ারিত সময়সীমা পরিপূর্ণ হয় (১৩২) ৷ 7০4৮ 
অতঃপর ভারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন পিপল 

০ 


লিখেন বান্দাদের সতর্ক থাকা চাই এবং 

মন্দ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা 
[হবে (১৩৩) । অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা i 
তোমরা করতে । | OOS E 































উচিত । কেননা, প্রতিটি কাজা লিপিবদ্ধ 
করা হচ্ছে এবং ব্য়ামত দিবসে তার 


আমলনামা সমস্ত সৃষ্টির সন্মুখে পাঠ করা কুক’ - আট 

হবে। তখন পাপাচার কতোই লজ্জার | >. এবং তিনিই পরাক্রমশালী আপন 

কারণ হবে। আল্লাহ আশায় দিন: হে | বান্দাদের উপর এবং তোমাদের উপর রক্ষক ৮9524 
কবুল করুন! অতঃপর, কবুল করুন! | প্রেরণ করেন (১৩৪); অবশেষে যখন তোমাদের রি পুরি প্লট 
ীকা-১৩৫. এসব ফিরিশৃতা বলতে [মধ্য থেকে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, ০০1 
হয়তো এককভাবে মৃত্যুর ফিরিশ্তাকে | তখন আমার ফিরিশ্তাগণ তার রহ্‌ হনন করে BALSALL 


(১৩৫) এবং তারা ত্রুটি করেনা (১৩৬) ৷ 


৬২. অতঃপর তারা প্রত্যানীত হয় তাদের ES ৰ 
কৃত মুনিবের দিকে । গুনছো! তারই নির্দেশ ০4 


বাক; এমতাবস্থায় 'বছুবচন"-এর 
ব্যবহার সম্ানরথে হয়েছে; অথবা মৃত্যুর 
(ফিরিশতাকে এসব ফিরিশতা সহকারে 
বুঝায়, যারা তার সহযোগী । যখন কারো 











(১৩৭) এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা তুরিত হিসাব ৫৮/০1/4555 
মৃত্যুর সময় আস, তখন মৃত্যুরফিরিশৃতা | গ্রহণকারী (১৩৮)। ০০০০০ 
আল্লাহ্র নির্দেশে আপন সহযোগীদেরকে | 
তারপ্রাণ হননের নির্দেশ দেন রহ যখন |৬৩- আপনি বলুন! “তিনি কে হন, যিনি | 1. ই 
কান পরি পৌছে তখন ডিনিনিজেই | ডোযাদেরকে রক্ষা করেন হেল সমুদ্রের হা 
তা (খাযিন) 'পদাপদ থেকে, তোমরা ডাকছো হেরে 
তা কজ করেন। (খাখিন) ERT 255 i 
ডীকা-১৩৬, এবং হয পালন করার | বদের ও বিতরন কেন, তন আমরা চি ৰ 


ক্ষেত্রে তাদের থেকে কোনরূপ ক্রটি 
সংঘটিত হয়না এবং তাদের কার্য - 
সম্পাদনে অলসতা ও বিলম্বের অবকাশ 
থাকেনা । নিজেদের কর্তব্য ও করণীয় 
কার্ষাদি যথাষ সময়ে সমপন করেন। 
চীকা-১৩৭. এবং সেদিন তিনি ব্যতীত 
কেউ নির্দেশদাতা নেই । 

টীকা-১৩৮. কেননা, তাঁর চিন্তা-ভাবনা, যাচাই-বাছাই কিংবা গণনা করার প্রয়োজন নেই, যে কারণে দেবী হবে। 

ভীকা-১৩৯. এ আয়াতের মধ্যে কান্চিরদেরকে সতর্ক করা হয় যে, স্থল ও জলভাগের সফরসমূহের মধ্যে যখন তারা বিপদের সমুধীন হয়ে পেরেশান হয়ে 
যায় এবং এমন সব মৃসীবত ও ভয়ানক অবস্থাদি উপস্থিত হয়, যেগুলোর কারণে অন্তর কেঁপে ওঠে এবং আশংকাদি অন্তরসমূহকে অস্থির করে দেয়; তখন 
মূর্তি পূজ'রীগণও প্রতিমা্ুলোকে ভুলে হায় এবং আল্লাহ্‌ তা'আলারই নিকট সাহাযা প্রার্থনা করে, তারই দরবারে কানা'কাটি করে। আর বলে, “এ যুসীবত 
থেকে যদি আপনি মুক্তি দান করেন, তবে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হবো এবং আপনার নি'মাতের হক আদায় করবো।” 


টীকা-১৪০. এবং কৃতজ্ঞতা কাশ করার স্থলে এমন জনা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো এবং এটা জানা সত্বেও যে. বোত অকেজো, কোন কাজের নয়, 
অতঃপর সেগুলোকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করছো। এটা কতোই জমা ভ্রান্তি 


অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবো (১৩৯)।" (46৬1 
৬. আপনি বলুন, “আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ৫ 52 YS 
মুক্তি দেন তা থেকে এবং প্রত্যেক অস্থিরতা BISNIS 

থেকে অতঃপর তোমরা ভার শরীক স্থির করছো 9৩ 02 
০৪০) 





ডীকা-১৪১. তাফসীরকারকগণের এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এ আয়াতে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে! একটা দল বলেছেন যে, এ থেকে উম্মতে 
মুহাত্বদী'-ই উদ্দেশ্য । আর আয়াত তাদেরই প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে: বোখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এটা নাযিল হয়েছে, “তিনিই সক্ষম 
তোমাদের প্রতি শান্তি প্রেরণ করতে তোমাদের উপর থেকে”; তখন বিশ্বকুল সরদার (সাল্াল্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “(হে 
খোদা!) তোমারই আশয় প্রার্থনা করছি।” আর যখন এটা নাধিল হয়েছে, “অথবা তোমাদের পায়ের নীচে থেকে;” তখন এরশাদ করলেন, "আমি (হে 
খোদা,) তোমারই আশায় ্ার্থনাকরছি।" আর যখন এটা অবতীর্ণ হলো, “তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিড করতে এবং এককে অপরের কঠোর নিলীড়নের 
আস্থাদ খহণ করাতে (সক্ষম); তখন এরশাদ করলেন, “এটা অবশ্য সহজ (কম বষ্টকর)।” 

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদিন বিশ্বকৃল সরদার (সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বনী মু'আবিয়া মসজিদে দু'রাক্‌'আত নামায 
আদায় করলেন এবং এর পর দীর্ঘ প্রার্থনা করলেন । অতঃপর সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন, “আমি আপন প্রতিপালকের নিকট তিনটা প্রার্থনা জানাই । 
তনুধ্যেদু'টি কবৃলহয়েছে। একটাপ্রার্থনা 




























সৃদ্মা। ৩ আনলাম ২৫৫ পারা ৭ | তো এ ছিলো যে, 'আমার উত্বতকে 
ব্যাপক দৃক দিয়ে ধাংস করবেন না।' 

৬০. আপনি বলুন, ‘তিনিই ক্ষয় তোমাদের কিল ২ 

প্রতি শাস্তি প্রেরণ করতে তোমাদের উপর থেকে 45 এ লি 

[কিংবা পায়ের নীচে থেকে, অথবা তোমাদেরকে STL Ls সং দন তদ 

| বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিতে এবং এককে AEGIEGL চু চৰন ইতি এ লিন 

[অপরের কঠোর নিপীড়নের আস্বাদ গহণ সিটি পরব ফৌনুিহনাহয 

।' দেখো, আমি কিভাবে বিভিন্ন প্রকারে Hoe) গা এটা কৰৃল হয়নি ৷” 

[আয়াতসমূহ বিবৃত করছি, যাতে কখনো তাদের oH 

[বোধশক্তির উদয় হয় (১৪১) । ঢীকা-১৪২. অদূরে 

৬৬. এবং ওটাকে (৪২) মিথ্যা প্রতিপর BRST) 

[করেছে তোমার সম্প্রদায় এবং ওটাই সত্য । 52842349489 | চীকা-১৪৩. আমার কাজ হচ্ছে “পথ 

|আপনি বলুন, ‘আমি তোমাদের উপর কোন 85৪৫৭ ১ প্রদর্শন বরা ।অস্তরসমূহের দায়িত্ব আমার 

কাৰ্যনিৰ্বাহক নই (১৪৩) উপর নেই।” 

৬৭. প্রতিটি বস্তুর একটা নির্ধারিত সময় @ of 505 ALE UT ভীকা-১৪৪.  অর্ধাৎআন্লাই তাআলা 

ই... উই ener 

[অবহিত হবে । সময়নিৰ্দ্ধারিত রয়েছে। সেগুলোঠিকসে 
সময়েই সংঘটিত হবে। 

৬৮- এবং হে শ্রোতা! তুমি তাদেরকে দেখবে, পু ৫৯৪৮৫ পা 1৩12 

যায়া আমা নিল্সমূহেক মধ্যে লেগে আছে ০ : ভীকা-১৪, সমালোচনা দুর্নাম এবং 

(১৪৫), তখন তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে ঠাষটা সহকারে, 

(১৪৬) যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়, চীকা-১৪৬. এবং তাদের সাথে উঠা- 

এবং যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দেবে, বসা বর্জন করবো। 

Me SHOR নিকটে যাসম্লাঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় 

die যে, বে-স্বীনদের যে বৈঠকে দ্বীনের প্রতি 

৬৪৯. এবং পরহেহ্গারদের উপর তাদের সম্মান দেখানো হয়না মুসলমানদের জন্য 

হিসাব থেকে কিছুই নেই (১৪৭); হা, উপদেশ সেখানে বসাবৈধনয় ।এ থেকে একথাও 








দেয়া; হয়ত তারা ফিরে আসবে (১৪৮) । প্রমাণিত হয় যে, কাফিরগণ এবং বে- 
স্বীপের জলপায, যার মধ্যে তারা ধর্মের 
বিরুদ্ধ বক্তব্য রাখে, সেগুলোর মধ্যে 
যাওয়া, শ্রবণ করায় শরীফ হওয়া বৈধ 
নয়। আর তাদের গুনের জনা যাওয়া ‘তাদের সাথে উঠাবসার' মধ্যে শামিল নয়; বরং সত্যকে প্রকাশ করারই শামিল । তা নিষিদ্ধ নয়। যেমন, পরবর্তী 


আয়াত থেকে এটা প্রকাশ পায়। 


চীকা-১৪৭. অর্থাৎ সমালোচনা ও ঠান্তাকারীদের গুনাহ্‌ তাদেরই উপর বর্তাবে; তাদের নিকট থেকেই এর হিসাব নেয়া হবে, পরহেযুগারদের নিকট থেকে 
নয়; 








সানম্িলল _ = 





শানে নুযূলঃ মুসলমানগণ বলেছিলেন যে, “আমাদের মনে গুনাহ্‌র আশংকা রয়েছে; যখনই আমরা তাদেরকে বর্জন করি এবং বাধা না দিই । এ প্রসঙ্গে 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


চীকা-১৪৮. যাস্যালাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, উপদেশ ও সত্য প্রকাশের জন্য তাদের নিকট বসা বৈধ। 


টীকা-১৪৯. এবং শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনা করো। 
চীকা-১৫৩. এবং নিজের অপরাধসমূহের কারণে জাহান্নামের শান্তিতে গ্রেফতার হয়োনা। 
ভীকা-১৫১, দলকে হাস্যম্পদ ও খেলা- 
তামাশা হিসেবে সরকারী এবং পারবি 
ছিলো নিপতিত? 
চীকা-১৫২. হে মোস্তফা সাললালাহ 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, এসব 
অংশীবাদীকে, যারা তাদের বাপ-দাদার [উপদেশ দাও (১৪৯) যাতে কখনো কোন প্রাণ 
ধর্মের দিকে আহবান করে, [নিজে ৃতকর্ষের জন্য গ্রেফতার না হয় (১৫০) ৷ 
ং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তার জন্য না কোন অভিভাবক 
এ ১৮৭ নদ 
[নিজের বিনিষয়ে সবকিছুও দেয় তবুও তার 1১০ 
টাকা-১৫৪. এবংইসলাম ও একতুবাদের [নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। এরা হচ্ছে ভন SOA 


নি'মাত দান করেছেন এবং বোত-পুজার ৫0৩21 








নিকৃষ্টতম পরিণাম থেকে রক্ষা করেছেন। 
টীকা-১৫৫. এ আয়াতে হক ও বাতিলের 














প্রতি আহবানক্ীদের একটা উপমা বর্ণনা 

করা হয়েছে যে. যেমন মুসাফির তার 

ডি, + আপনি বলুন (১৫২), “আমরা কি 

ভূত ও শল্পতাননা তাকে পথ |আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করবো, দারা 
দিয়েছে এবং বলেছে, “গন্তব্য হলের পথ পতি Ed 
3৭০ [অপকার (১৫৩)? এবং আমাদেরকে কি 58446550768 
পথের দিকে আহবান করতে লাগলো | পক্চাদপদে ফিরিয়ে নেয়া হবে এর পরে যে, EGS 
সে হতবুদ্ধি হয়ে রইলো কোন দিকে | আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সৎপথ দর্শন করেছেন টিনা 
যাৱে! তাৱ পৰিণতি হবে এটাই যে, মদি [(১৫5) তারই মতো, যাকে শয়তান বমীনের 3৮৮৩১ 

সে ভুদের পথে চলে যায় তবে ধংস [মধ্যে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে (১৫৫), হতবুদ্ধি হয়ে| 0৩৮৮৬ 
হয়ে যাবে। আর সফর-লঙ্গীলের কথা | আছে?" তার সাথী তাকে পথের দিকে আহ্বান 9১045565605 
মানলে নিরাপদে থাকবে এবং গন্তব্য | করছে, “এদিকে এসো!” আপনি বলুন, “আল্লাহর লি 
স্থানে লৌহেযাবে। এবছা এব্াজিরও | হিদায়তই হিদায়ত (১৫৬) এবং আমাদেরকে 0০০ 
মে ইসলামের পথ থেকে সরে গেছে এবং [দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা ভার জন্য 

শয়তানের রান্তায় চলেছে। মুসলমানরা | পর্দাল ঝাঁকিয়ে দিই (১৫৭), যিনি প্রতিপালকহন 

তাকে সঠিক পথেরদিকে আহৰান করছে। | সমস বিশ্বের ৷" EEA 
যদি তালের কথা মান্য করে হবে সঠিক | ৭২. এবং এ যে, নামায কারেম রাখো এবং SEENON 
পথ পাবে, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে | তাকেই ভয় করো; এবং তিনিই হন, যার প্রতি ৩৪৫5 
চীকা-১৫৬. অর্থাৎ যে পথ আল্লাহ [মদের উদ্ান । 

তালা স্বীয় বান্দাদের জন্য সস্প্টকরে | ৭৩. এবং তিনিই, যিনি আস্মান ও যমীনকে || ? [EE EUS 
দিয়েছেন এবং যেই দ্বীন-ইসলাম তাদের সৃষ্টি করেছেন (১৫৮); এবংযেদিন ০৩৫৫৬১৮০৬% ন 
bn ct ধংসপা প্রতিটি বস্তুর উদ্দেশ্যে বলবেন, 'হয়ে UE 
আলোএবংযাসেটা ব্যতীত রয়েছে, সে- |যাও! লাছাল 
ইধীন বাতিল। 2549005৬225 
টাকা-১৫৭. এবং রই আনুগত্য ও হবে যেদিন শিংগা় কুকার দেয়া হবে (১৫৯); EIA 3G 
দেশ মান্য করি এবংবিশেষকরে তাঁরই |থুতিটি গোপন ও একাশ্য সমন্ধে জাত তিনিই টির 
ইবাদত করি, জ্ঞাময়, অবহিত ৷ চি 











চীকা-১৫৮, যা দা তার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা, আালনিষ্প_ = 
ভার সব বিষয়কে পরিবেটনকারী জ্ঞান এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও কর্মকৌশল প্রকাশ পায়; 
চীকা-১৫৯. যে, নামমাত্রও কেউ রাজত্বের দাবীদার থাকবেনা । সমস্ত আধিপতাবাদী ও ফিরআডনী সদায় এবং দুনিয়ায় রাতের অহংকারীরা দেখবে 


যে, দুনিয়ার মধ্যে যা তারা রাজের দাবী করতো সেটা বাতিল ছিলো । 

ভীকা-১৬০, 'কৃমৃস' নামক অভিধানে আছে যে, ‘আযের' হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হি সালাঘ)-এর চাচার নাম । ইমাম আল্লামা জালাল উদ্দীন সুমূতী 
তুল্লাহ আলায়হি) তার 'মাসা-কিবুল€নাফা নামক কিতাবের মধ্যে ওঅনুপলিখেছেন । চাচাকে পিতা বলার প্রচলন প্রতোক দেশেই রয়েছে; বিশেষ 
করে, আরবে । কোরান করীমের মধ্যে এরশাদ হয়েছে_ 2184515 0২৯৯1812515) LS ৬৬৮০) 2৮৮5 
(অর্থাৎ আমরা ইবাদত করবো আপনার খোদার এবং আপনার প্তিপুরুষগণ- ইব্রাহীম, ইসমাঈল এবং ইস (আল'্মহিঘুল সালাব)-এর খোদার, ঘিলি 
একমাত্র খোদা ।) 

এ'তে হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস সালামকে হযরত য়া'কুব (আলায়হিস্‌ সালাষ)-এর পিতৃপুরুষদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ তিনি হলেন চাচা । 
হাদীস শীফের মধ্য হযরত বিকল সরদার সা তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম হযরত আব্রাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলাআনহ)-কে পিতা বলেছেন। 
সুতরাং এরশাদ ফরসায়েছেন- এত (54 155) (অর্থাৎয তোমরা আমার সন্বুখে আমার “পিতা'-কে ফিরিয়ে আনো?) আর এখানে ৩-1 (আমার 
পিতা) শব্দ দারা হযরত আববাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)-কে বৃঝানোই উদ্দেশ্য । (ৃফ্রাদাত, কৃত ইমাম রা-গিৰ ও তাফসীর-ই-ববীর ইত্যাদি) 
টাকা-১৬১, এ আয়াত আরবের মৃশরিকাদের বিরুদ্ধে অকাটা প্রমাণ, যারা হযরত ইবরাহীম (আলায়হিস্‌ সালাঘ)-কে সখানিত হিসেবে জানতো এবংভার 
শ্রেষ্ঠ স্বীকার করতো । তাদেরকে এটা দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, হযরত ইব্াহীম (আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম) মূর্তি পূজাকে কতো বড় দোষ ও ভ্রান্তি 
বলে আখ্যায়িত করছেন যে, যদি তোমরা তাকে মেনে থাকো, তবে মূর্তি পূজা তোমরাও ছেড়ে দাও" 
সূরা; ৬ আন্ন্আাম হল পারা; ন] ভীকা-১৬২. অর্থাৎ যেভাবে হযরত 
৭৫. এবংস্থরণ করুন, যখন ইবাহীম আপন কাতান ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে ধর্মের 
[পিতা (১৬০) আহরকে বলেছিলো, “তুমি কি 99 006 ক্ষেতে অন্তর-দৃষ্টি দান করেছি, 



















মূর্তিুলোকে খোদা বানাচ্ছো?নিঃসন্দেহে আমি ও ELULEL | অবুকপভাবে, তাকে আসমানসমূহ এবং 
[তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট ভাত্তির ১8169 যমীনের বাদশাহী দেখাচ্ছি। হযরত ইবনে 
মধ্যে পাচ্ছি ১৬১)" ৩৮৩০৩] আববাস রোদন তা'আলা আনহা) 





29515255054 1 যমীনের সৃষ্টির কথাই বুঝানো হয়েছে।” 
নি ৪ 145 হযরত মুজাহিদ ও হযরত সাঈদ ইবনে 
III GBS জুবায়র বলেছেন, “আসমানসমূহ ও 
যমীনের নিদর্শনসমৃতের কথাই বুঝানো 


হায়েছে।” তা এভাবে যে, হযরত ইব্রাহীম 
(আপায়হিস্‌ সালাম)-কে 'সাখরাহ' 
(পোথর)-এর উপর দাড় করানো হয়েছে 





দেখলেন (১৬৪) ।বললেন, ‘এটাকেই কিআমার 
প্রতিপালক স্থির করছো?" অতঃপর যখন তা 
অস্তমিত হলো তখন বললেন, “আমি পছন্দ 





দের 
Sih 


এবংভার জন্য আস্মানসমূহ খুলে দেয়া 
হয়েছে। এমন কি, তিনি আরশ, কুরসী 
এবংআস্যানসমৃহেক সমস্ত আন্চ্যজনক 





[করিনা যা অস্তমিত হয়।' 






= বস্তু এবং জান্নাতের মধ্যে স্বীয় স্থান 
আমানখিল - ২ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তার জন্য 
যমীনের রহস্যাবনী উদ্ভাসিত করেছেন। এমন কি, তিনি সর্বনিমের যমীন পর্মন্ত দেখেছেন এবংসমীনসমূহের সমস আশ্রম বিষয়াদি অবলোকন করেছেন। 
তাফ্‌সীরকারকনের এ'তে মতভেদ রয়েছে- এটা কি অন্তর-সৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, না কপালের চক্ষুদ্বারা। (৩াফ্নীর-হ-পূর্রে মানসূর ও খাযিন 
ইত্যাদি) 

টীকা-১৬৩. কেননা, সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু তারই সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে এবং সৃষ্টির আমলসমূহ থেকে কোন কিছুই তার নিকট গোগন ছিলোনা । 
টীকা-১৬৪. তাফসীর, ইতিহাস ও জীবন-চরিত লিখকগণের বিবরণ হচ্ছে- কিন'আন-তনয় নমরূদ বড় যালিম বাদশাহ ছিলে! ৷ সর্বপ্রথম সে-ই মাথায় 
মুকুট পরিধান করেছিলো। এ বাদশাহ লোকজন দ্বারা তার উপাসনা করাতো। চ্যোভিমী ও গণক অধিক সংখ্যায় তার দরবারে হাযির থাকতো। নমরূদ 
স্বপ্নে দেখেছিলো যে, একটা তারকা উদিত হলো। সেটার আলোর সামনে চর ও সূর্য একেবারে নান হয়ে গেলো। এতে সে অতিশয় ভীত হয়ে পড়লো। 
জ্যোতিথাদের নিকট থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিগসা করলো । তারা বললো, “এ বৎসর তোমার রাজ্য একটা সমান জন্মখহ্ণ বরে, যে ভোমার সম্োজ্যের 
পতনের কারণ হবে এবং তোমার ধর্মের লোকেরা তার হাতে ধ্মংসত্রাপ্ত হবে ।" এ সংবাদ শুনে সে অত্যন্ত দৃণিততখন্ড হয়ে পড়লো এবং সে নির্দেশ দিয়ে 
দিলো- ‘যেই সতান জন্হণ বাবে তাকে হত্যা করা হোক, পুরুষগণ তাদের ্রীদের থেকে পৃথক থাকবে ।' এসব তারকেনা জন্য একটা পৃথক বিভাগ 
কায়েম করা হলো। 

অনৃষ্টের লিখনসমূহকে কে খণ্ডন করতে পারে? হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্‌ সালামের বুযর্গ জননী গর্ভবতী হলেন। আর জ্যোতিবীগণ এটারসংবাদ দিয়ে 
দিলো যে, উক্ত সন্তান মায়ের গর্ভে এসে গেছে কিন্তু যেহেতু হযরতের জননী অন্পবয়স্কা ছিলেন, সেহেতু ভার গর্ভবতী হওয়ার পরিচয় কোন মতেই পাওয়া 








যায়নি। যখন প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন ভার জননী এ গুহায় চলে গেলেন, যা তার পিতা শহর থেকে দূরে খনন করে রেখেছিলেন। সেখানে: 
তার জন্ম হলো এবং সেখানেই তিনি রইলেন । পাথর ছারা সেই গুহার দরজা বন্ধ করে দেয়া হতো । প্রত্যহ তার আম্মাজান তাকে দুধ পান করায়ে আসতেন ॥ 
তিনি যখন সেন্খানে পৌছতেন, তখন দেখতেন যে,তিনি (হযরত ইব্রাহীগ) হাতের আঙুল চুষছেন আর তা থেতে দুধ খের হচ্ছে তিনি দ্রুত বদ হতে থাকেন + 
এক মাসে এতটুকু বাড়তেন মতটুকু অন্যান্য সাল এক বছরে বাড়তো 

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তিনি গুহার মধ্যে কতকাল ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, “সাত বৎসবকাল।” কারো কারো মতে, “তের বৎসর ।” কেউ কেউ 
বলেন, “সতের বহসর।” এ বিষয়টা নিশ্চিত যে, নবীগণ সর্বাবস্থায় নিষ্পাপ হন। আর তাঁরা তদের জীবনের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই অস্তিত্বের সব 
সময়টুকুতেই খোদা-পরিচিতিসম্পন্ন থাকেন । 

একদিন হযরত ইব্রাহীম (আলায়ছিস্‌ সালাম) তাঁর আ্বাজানকে বললেন, “আনম পালনকর্তা বে?” তিনি বললেন, “আমি” । তিনি বললেন. “তোমার 
পালনকর্তা কে?” বলদেন, “তোমার পিতা” ৷ তিনি বললেন, “তীর পালনকর্তা কে?" এর জবাবে তীর আজান বললেন, “চুপ থাকে” । অতঃপর তিনি 
গিয়ে স্বামীকে বললেন, “যে সন্তান সম্পর্কে এ কথার প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, সে পৃথিবীবাসীদের দ্বীন পবিবর্তন করে ফেলবে, সে হচ্ছে তোমারই সন্তান |" 
এরপর এ কথোপকনের কথা বর্ণনা 








মি রী সূরা ড আালল্জা্ ৰ নারাজ 
সালাম) প্রথম থেকেই আল্তাহর |৭৮- অতঃপর যখন চন্দ্রকে চমকিত অবস্থায় 

একত্ববাদের সমর্থ এবং কুফুরী . ১388178 
আকীদাসমূহ্র খণ্ডন আরঙকরোছিলেন॥ 25৩82 
আর বধন গর্ভের একটা হি্র দিয়ে ০৩১ ১৪ 
রািকালে তিনি হর (অহ) অথবা 94251551564 
'ুশ্তারী" (বৃহতপতিহ) নামক নক্ষত্র ৬ 

প্রত্যক্ষ করলেন তখনই কাট প্রমাণ 

প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করপেন। কেননা, 

সেয়ুগেৱ লোকেরা বোত্‌ ওনকষবররাজির ৰ ১৩৫84 
পুরোন তিনি একটা অতীর [প্রতিপালক বলছো (১৬৬)? এটাতো সেগুলো pe লা 
উত্তৰ ও ভ্বদদখাহী পন্থাম তাদেরকে [অপেক্ষা বড় ।* অতঃপর যখন শেটা অতমিত ৩ আজঃগা তত 
গভীর চিন্তা-ভাবনা বা খুকি-তর্থের |হলো, তখন বললেন, “হে আমার সস্রদায়! Cots othe) 
ভিত্তিতে সত্য সন্ধানের দিকে পথ প্রদর্শন |আমি অসতুষ্ট সেনব বস্তুর প্রতি যেগুলোকে || 

করলেন; যহারাতারাএসিন্ধন্তে উপনীত | তোমরা শরীক স্থির করছো (১৬৭)। 

হয় যে, সমন্ত জগতই ক্ষণস্থায়ী ও |৮০. আমি আমার মুখমণ্ডল ভারই দিকে Es 

ধনী ইলাহ (উপাসা) হতে বনি আসমান ও বীন সৃষ্টি করেছেন SASSY BLESS 
পারেনা । তা নিজেই এ স্রষ্টা ও [একমাত্র | (5৮৫5 %: 
্যনস্থাপবের প্রতি সুখাপেকষী, রই ডি এ] চি 
ক্ষমতা ও ইচ্ছায় তাতে পরিবর্তন ঘটতে ll | 


থাকে। 
টীকা-১৬৫. এর মধ সম্প্রদায়ের 
লোকদের জন সতর্কবাণী বয়েছে যে, [নিতো আমাকে পথ অদশনিকরেছেন(১৬৯) 
চন্তুকে যে উপাস্য স্থির করেছে সে ন্‌ 
পৎতষ্ট। কেননা, সেটার একাবন্থা থেকে 3১০. 

অন্য অবস্থাত শতিবর্তিত হওয়া সেটা শাহায়ী এবং অভিত্বে আসার অন্য টার মুখপেদী হওয়ারই প্রমাণবহ। 

টীকা-১৬৬. (আরবী ব্যাকরণ মতে;) ' ৬২ " (সূর্য) অপ্রকৃত ্তী-লঙ্'। সেটার জন্য 'পুংলঙ্' কিংবা 'স্্ী-লিক্স' বাচক-উচয প্রকার "শব্দরূপ' 
ব্যবহার করা বায়। এখানে 1২ ' (পুংলিঙ্গ) ব্যবহৃত হয়েছে। এ'তে আদব (শালীনতা) শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, 'রব' (প্রতিপালক) দদটার প্রতি 
ল্য বেখে স্ীলি্ বাচ শব্দের ব্যবহার করা হয়নি এ কারণেই আল্লা তা'আলার বিশেষণ হিসেবে: ? গু -০ আোললান) শব্দের ব্যবহার করা 
হয়েছে; ২-+-(আল্াগাহ্) শব্দ নয়। 

টীকা-১৬৭. হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালান) একথা প্রমাণিত করে দিলেন যে, নক্ষত্ররজির মধ্যে ছোট্ট থেকে বড় পর্যন্ত কোপটাই 'রব' (প্রতিপালক) 
হবার যোগ্যতা রাখেনা; সেগুলো ইলাহ’ (উপাস্য) 2৪৫1 এাতিল। আত সম্পদরের লোকের যে শির্কের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে, তান তার প্রতি অস্ত পরকাশ 
করলেন এবং এরপর সত্য দ্বীনের কথা বর্ণনা করেছেন, যা পরবর্তীতে আসছে। 

ভীকা-১৬৮. অর্থাৎ ইসলাম ছাড়া অবশিষ্ট সব ধর্ম থকে পৃথক বে । 

মাস্আলাঃ এ থেকে বুকা গেলো যে, সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা তখনই হতে পারে, যখন সমস্ত বাতিল দ্বীন থেকে অসসুষ্টি রাশ করা হু! 
টীকা-১৬৯. স্বীয় ‘তাওহীদ' ও 'মা'রেফাত'-এর 


এটা 


YSIS 











টীকা-১৭০. কেননা, সে গুলো হচ্ছেপ্রাণহীন বোত-নাক্ষতি করতে পারে,না উপকার করতে পারে ।সে গুলোকে কেন তয় করবে? এটা তিনি মুশরিকদের 
প্রতি জবাবে লেছিলেন। তারা তাকে বলেছিলো, “বোত্ভলোকে ভয় করুন! সে গুলোকে মন্দ বললে যাতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়!” 


টাকা-১৭১. তাহ হবে। কেননা, আমার প্রতিপালক অসীম ক্ষমতাশীল। 


চীকা-১৭২, যা হচ্ছে পাণহীন জড় 
এবং নিছক অক্ষম 


টীকা-১৭৩. একত্বে বিশ্বাসী, না 
অংশীবাদী? 












৩4৬ 


চান (১৭১) । আমার প্রতিপালকের জ্ঞান সব ঠা, ঢীকা-১৭৪. জ্ঞান ও বিবেক, বোধশক্তি 
পরিবেটনকারী, তোমরা ফি উপদেশ Ss LG alo a TET ET 

রি ইবরাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর 
৮২ আছি তোমাদের শরীকদেরকে কেন ভয় ্ 182 মর্মাদাকে সমুন্নত করেছি পৃথিবীতে জ্ঞান, 
[করবো (১৭২)? অথচ তোমরা (এতো) ভয় SIS | বা গন্য সহকারে এবংআখিরাতে 


[করছো না যে, তোমরা আল্লাহ্র শরীক ওটাকেই TGS | ক্স ও সার সহকরে। 
স্থির করছো, যার সম্পর্কে তোমাদের উপর তিনি ft ৮8266486 ীকা-১৭৫. নব্যত ও রিসালত 
84315 


সহকারে । 





মাস্ত্মালাঃ এ আয়াতকে এমর্মে সনদ 
হিসেবে গ্রহণ করা যায় যে, নবীগণ 
ফিরশতাগণ অপেক্ষা উত্ম। কেননা, 
‘জণত' (৯১৮০) শব্দে আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
সমস্ত সৃষ্টিই শামিল রয়েছে; 
ফি্িশ্তাগণওএর অন্তর্ভুক্ত সৃতরাংযখন 
সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান 
করেছেন, তখন ফিরিশৃঙাদের উপরও 
শ্রেষ্ঠত্ব প্ৰমাণিত হলো। 


এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা আঠারজন নবীর 
উল্লেখ করেছেন। এবরপনারক্রম-বিন্যাস 





b ০৬৭ 
ESSE SANG 
টের & 3 
9০৭ ও SOs ্‌ 
85৩45 আয্লাষৃতা আলানবীগণের্রত্যেকদলকে 
এক বিশেষ ধরণের কারামত ও বৈশিষ্ট্য 

০০ সহকারে নৌরবাৰিত করেছেন। সুতরাং 
০৬৩০ ০ হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত 
৫2০১10388 | ইসহান এবংহ্যরতযা“কৃব আলাহিসুস 
১0081 | স্ািকখারনেউখকরেছেন। 
5 02935৮15 | জনন ভৱা হলেন সম্মানিত নবীগণের 
$256465 মূল-পুরুষ। অর্থাৎ ভাদের বংশধরদের 
সপ মধ্যে ব্রনেকে নবী হয়েছেন; যীদের বংশ- 
পরম্পরা তাদেরই দিকেপ্রত্যার্তনকরে। 
নব্য়তের পর বিবেচনাযোগ্য মর্যাদাসমূহের মধ্যেরাভ্য, ক্ষমতা, রাজত্ব ও শাসন-ক্ষমতা অন্যতম । আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান 
(আালায়হিমাস্‌ সালাম)-কে এর পরিপূর্ণ অংশ প্রদান করেছেন। আর উননও মর্মাদাসমূহের মধ্যে মৃসীবত ও বিপদাণদের উপর ধৈর্যশীল পাকা অন্যতম । 
আত্যাহ্‌ তা'আলা হযরত আইযৃত্ব আলায়হিল্‌ সালামকে তা দ্বারা বিশেখিত করেছেন। অতঃপর রস্ট্রক্ষমতা ও বৈর্য-উতয় নর্ধাদা প্রদান করেছেন হযরত যুদুফ 
(জালায়হিস্‌ সালাম)-কে । তিনি কষ্ট ও বিপদের উপর বহুকাল ধৈর্য ধারণ করেছেন । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে নবৃয়ত গ্রদান করেন এবং মিশরের 




















রাজত্ব দান করেছেন। 

অধিক সংখ্যকসু 'জিমা এবং অকাটাপ্রমাণাদির শঞ্িও বিবেচনাযোগয মরযাাসমূহের অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মূসা ও হযরত হান (আলায়হিমাস 
সালাম)-কে তা দারা মর্যাদাবান করেছেন। দুনিয়ার প্রতি অনীহা পোষণকারী ও সংসার ত্যাগী হওয়াও উল্লেখযোগ্য মর্যাদাসমূহের অন্তত । হযরত 
যাকারিয়া, হযরত মাহুমা, হযরত ঈসা এবং হযরত ইলিয়াস (আলায়হিমুশ্‌ সালাম)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা এরই বিশেষ দান করেছেন । 

এসব হযরতের পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বসব নবীর কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁদের ন! অনুসারী বাকী রয়েছে, না তাদের শরীয়ত ৷ যেমন, হযরত ইস্মাঈল, 
হযরত য়াসা', হযরত যূনুস এবং হযরত লূত (আলায়হিমূস সালাষ)। 

এ তসীতে সম্মানিত নবীগণ জোলাযহিযুস্‌ সালাম)-এর উল্লেখ কলা মধ্যে তাদের অলৌকিক শক্তি এবং বৈশিষ্ট্যাদির এক বিশু রহস্য পরিলক্ষিত 
হচ্ছে। 

'ডীকা-১৭৬. আমি শষ প্রদান করেছি; 














ঢীকা-১৭৭. অৰ্থাৎ নন্ধাবাসীগশ [সুরাহ ৬ আন্ন্আম ২৬০ পারা £4 

চীকা-১৭৮. এ 'জনসমষ্টি' বলতে হয়ত [৮৮ এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, বংশধরগণ ;। দ্র 

'আনসার' বুঝানো হয়েছে, নতুবা | এবংঘ্রাতৃবৃন্দের মধ্য থেকে কতেককেও (১৭৬); EE yt ECS 

ুহাজিরগণ’ কিংবা বমূলেপাকের সমস্ত (এবং আহি তাদেরকে যনোনীত করেছি ও ঘি 

সাহাবী’ অথবা হুযুর সোনা | সোজা পথ দেখিয়েছি 

তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর |৮৯. এটা আল্লাহ্র হিদায়ত যে, আপন; ROE I! 

উপর ঈমান আলে এমনসব লোক বুনো বান্দাদের মধ্যে যাকে চান প্রদান করে থাকেন; oy, ৪ ৩১3১8905644 

হয়েছে। এবং তারা যদি শির্ক করতো তবে অবশাই 20 ৩ 

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত এ অর্থই [তাদের কৃতকর্ম নিক্ষল হতো । eet 

প্রকাশ করছে যে, আহ তা'আলা স্বীয় | ০. এয়া হচ্ছে এসব লোক, যাদেরকে আমি 

নবী (সাগর তা'আলা আলায়হি কিতাব, ফয়সালা করার ক্ষমতাও বৃত্ত প্রদান রী এ 

ওয়াসাল্লাম)-কে সাহায্য করবেন। আর করেছি; অতঃপর যদি এসব লোক (১৭৭) তা টি কও 

তার দীনকে শক্তিশালী করবেন এবং অস্বীকার করে, তবে আমি সেটার জন্য এমন ৬ রঃ 

সেটাকে সম ধর্মের উপর সানা দান [একটা জনসমষ্টিকে নিয়োজিত রেখেছি যারা ৬৪9৮049 

ক্রেন সুতরাং অনুজপই হয়েছে এবং |অস্বীকারকারী নয় 0৭৮) bd 

এটা অদৃশ্যের সংবাদরূপে বাপ্তবে পা 

প্রমাণিত হযে হর লা 14 ্ 

হা সি, আল্লাহ্‌ হিদায়ত করেছেল। সুতরাং তোমরা ৪১৩৩ ৩৬] 
১৭৯, যাস্যালাঃ দ্বীনের | তাদেরই পথে চলো (১৭৯)। আপনি বলেদিন, 13 eI eG 

আলিয়গণ এ আয়াত থেকে এ [আমি স্বোরআনের জন্য তোমাদের নিকট be 16 

মানআশাটাই প্রমাণিত করেছেন মে, [কোন পারিশ্রমিক চাইলা।' তাতো নয়, কিন্তু SHIA E 

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা [উপদেশ সমগ্র বিশ্বের জন্য (১৮০)। 

আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী অপেক্ষা it 

উত্তম। কেননা, বহতের বৈশিষ্ট্াবলী আহ" - এগার 

এবং সম্মানের গুণাবলী, যেগুলো পৃথক |৯২. এবং ইহুদীগণ আল্লাহর প্রকৃত মর্যাদা | ৮:44 

পৃথকভাবে নবগণকে দান করা হয়েছে |জানেনি যেমন জানা উচিত ছিলো (১৮১) ৯১৩০ 








সবই নবী করীম (সাল্লান্পাহ্‌ তা'আলা 
আলায়হি ওয়সাল্লাম)-এরমধ্যে সপ 
করেছেন এবংতাকে নির্দেশ দিয়েছেন 93২1 121% 4:০; সুতরাং যেহেতু তিনি (হযুর সাললারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা) 
সমস্ত নবীর মহত্বের গুণাবলীর ধারক হলেন, সেহেতু তিনি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম । 

ভীকা-১৮০. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিশ্বকুল সরদার (সাভাসসাহ তা'আলা আলায়হি ওয়সালতাম) সম সৃষ্টির প্রতিই প্রেরিত হয়েছেন। আর 
তার দ্বনী-আহ্বান সমন সৃষ্টির জন্য ব্যাপক; সময জাহান তারই উত্বত। (খাযিন) 

টীকা-১৮১. এবং তার পরিচিতি থেকে বঞ্চিত থাকে এবং তার বান্দাদের উপর তার যে দয়া ও করুণা রয়েছে সেটা জানলোনা ৷ 

শানে নুযৃূলঃ ইহুদীদের একট দল তাদের ্রধান পুরোহি৬ বালিক ইবনে সায়ফকে সাখে নিয়ে বিশ্বকু সরদার সালাহ তা'জালা আলায়হি ওয়াসা 
সাথে তর্ক করার জন্য আসলো।বিশবকল সরদার [সারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, আমি তোমাকে ও প্রতিপাতৃকের শপথ দিচ্ছি, 
যিনি হযরত মুসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর প্রতি তাওরীত অবতারণ করেছেন। তাওরীতের মধ্যে তুমি কি এটা দেখেছো- ৬০১৪ 
৮৭1 ১৯1 (নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ মোটা আলিমকে পছন্দ করেন না ।) সে বললো, “হা! এটা তাওরীতে আছে।” হুযূর এরশাদ করলেন, "তুমি জো 











সেই মোটা আলিম ।” এটাশুনে সে রাগান্তিত হায় বলাতে লাগলো. “আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কিছুই অবতারণ করেননি।” এর জবাবে.এ আয়াত 
শরীফ নামিল হয়েছে। আর ভাতে বলা হয়েছে মে, “কে জবভারণ করেছে এ কিতাব, শা হযরত মূসা (স্টলায়হিস্‌ সালাম) দিয়ে এসেছিলেন?” তখন সে 
লা-জওয়াব হয়ে গেলো ।ইহুদীপণ এতে ক্ষেপে গেলো এবং তাকে তির করতে লাগলো | আর তাকে 'পয়োহিত'-এর পদ থেকে অপসারিতকরে দিলো । 
(মাদারিক ও খাহিন) 

চীকা-১৮২. সে গুলোর মধ্য থেকে কিছু অংশকে, যে গুলোকে প্রকাশ করা নিজের কু-পৰ্ৃত্তি অনুযায়ী মনে করছো। 

টীকা-১৮৩, যেগুলো ভোমাদেরখেয়াল-খুীবিপরীতহয। যেমন, ভাওরীতের সব বিষয়ে গুলোতে বিশকুলসরদারসারাললাহ তা'আলা আলায়াহ 
ওয়াসাল্লামের প্রশংসা 'ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। 

ভীকা-১৮৪. বিশ্বকুল সরদার সোলার তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম)-এর শিক্ষা এবং ঝ্রেরআনে করীম থেকে 

টীকা-১৮৫. অর্থাৎ যখন সে এর জবার 
দিতে পারলোনা যে, সেই কিতাব কে 
অবতীর্ণ করেছেন?' তখন আগলিই বলে 
[উপরকিছুই অবতারণকরেননি।' আপনি বলুন, | 0588480961964 | দন, আলাই । 








কে অবতারণ করলো সে-ই কিতাব, যা মূসা A ঢ়ীকা- পনি 
[নিয়ে এসেছিলেন, আলো ও মানুষের জন্য SITES | লগ উল ই আনি 
| হিদায়তক্ূপে; যার ভোমরা পৃথক পৃণক কপি ৬554503644 | ও জপদেশকে ছড়া পথায়ে গৌছিয়ে 


০2894348535. দিছেন আর তাদের ল্য কোন ভ্হাত 
রা 5 ? | পেশ করার অবকাশ রাখেন নি, 
এবং তোমাদেরকে সেটাই শিক্ষা দেয়া হয় ভাতে এওদৃসত্বেও তারা বিরত হয়নি, তখন 
(১৮৪) Ta জনের বান ছিলো, না £512. | তাদেরকে তাদের অনর্থক কাজের মধ্যে 
[তোমাদের পিতৃপূরুষদের?' “আল্লাহ' বলুন ছেড়ে দিন।' এটা কাফিরদের জন্য শাস্তির 
(১৮৫)! অতঃপর, তাদেরকে ছেড়ে দিন তাদের | হুমকি ও ধমক স্বরূপ 

অনৰ্থক কাজের মধ্যে খেলতে (১৮৬) চল." ক 
৯৩. এবং এটা বরকতময় কিতাব, যা আমি ১৮ ন: 
|অবতারণ করেছি (১৮৭), ্রত্যায়ন করছে এসব 0744196645 -১৮৮. 'বস্তিসমূহের হচ্ছে 
[কিতাবের যেগুলো পূর্বে ছিলো; এবং এ জন্য SEAGIG কা লাম ফেলা, সেটা 





যে, আপনি সতর্ক করবেন ‘সমস্ত বস্তির 2৫49 43430] | জজ সম দিবস ফলা 
[সরদার “কে (১৮৮) এবং তাকে যে সমগ্রজাহানে 8৮424 11145 | চীকা-১৮৯. এবং ক্য়ামত, আখিরাত 
সেটার চতুর্পাশে রয়েছে: এবংযারা পরকালের 95451544444 | বসা পর পুনরু্থানে দৃঢ় বিশ্বাস 
[উপর ঈমান আনে (১৮৯) তারা এ কিতাবের রাখে এবং স্বীয় পরিণাম সন্বন্ধে উদাসীন 
[উপ ঈমান আনে এবং নিজেদের নামাযের ও অজ্ঞাত নয়। 

৮8 ভীকা-১৯০. এবং নব্যতের মিথ্যা 
৯৪. এবং তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে দাবীদার সাজেঃ 


আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (১৯০)? অথবা 


|বলে, “আমার প্রতি ওহী হয়েছে;' অথচ তার Es a PEE UI 





রতি কোন ওহী হয়নি (১৯১); এবং যে বলে, ১98 ০8, 
‘এখনই আমি অবতীর্ণ করছি তেমনি, যেমন ১৫90৮ নবৃয়তের মিখ্যা দাবী করেছিলো । 'বলী- 
আল্লাহ অবতীৰ্ণ করেছেন ০৯২)? হনীফা গোলেকিছালাক তার ধোকার 











আল শিকার হয়। এ মিথ্যুক হযরত আবূ বকর 
০8-১০-48১১ 
আনহ)-এর খিলাফত আমলে হযরত আমীর হামযা (রাদিয়নাহু তা'আলা আনহ)-এর হত্যাকারী ওযাহ্‌লীর হাতে নিহত হয়েছিলো 
টীকা-১৯২. শানে নুযূলঃ এটা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবী সুরাহ্‌ ওহী লিখকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে । যখন আয়াত bon ওয়ালাক্াদ 
খালাকুনাল ইনসা-না) নাযিল হয়, তখন নে তা লিপিবদ্ধ করলো এবং শেষ পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে মানব সৃষ্টির বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে অবস্থিত হয়ে 
আনচযননিত থলো এবং এমতাবস্থায় আয়াতের শেষাংশ ০4৯1 ৬০১1 {0 ৬3 51:25 (তাবারাকাল্লাহ আহসানুল খালিকীন) অনিচ্ছাকৃত 
বাবে তার সুখের উপর জারী হয়ে গেলো । এতে তার মনে এ অহংকার এলো যে, তার প্রতি ওহী আসতে আরম করেছে । অতঃপর সে ধর্মতাণী হয়ে গেলো । 
এটা বৃঝ্ধলোনা যে, ওহীর আলো এবং কালামের শ্রভাব-ক্ষষতা ও সৌন্দর্য থেকে আয়াতের শেবাংশ মুখে এসে গেছে। এতে তার নিজৰ যোগ্যতার কোন 
জল ছিলোনা। কালামের শক্তিই সেটার শেষাংশ বাতলিয়ে দিয়ে থাকে: যেমন, কোন কৰি কোন উত্তম বিষয়বন্ু আবৃত্তি করলে সে-ই বিষয়বস্তু নিজেই 











তার শেষ ছন্দ বাঙলিয়ে দেয় । আর শ্রোতাগণ কবির আগেই পঃক্তির শেষাংশটা পাঠ করে ফেলে । তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকে যারা কখনো তেমনি 

কবিতা বলতে সক্ষম নয়। সুতরাং ছন্দ বা পংক্তির শেষাংশ বল! তাদের যোগ্যতা নয়; কালাম বা বা লীরই শক্তি । আর এখানে তো ওহীর জ্যোতি এবং নবী 

করীম সোরালাু তা'আলা আলায়হি ওয়সা্লম)-এর আলো থেকে বন্ধের মধ্যে আলো আসছিল । সুতরাং উক্ত বৈঠক থেকে পৃথক হবার এবং ধর্মত্যাগী 

হবার পরক্ষণ থেকে সে এমন একটা বাকা বলতেও সক্ষম ছিলোনা, মা পবিত্র করনের বাক্য-বিন্যাসের সাথে সদৃশ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত হুযুর 

(সোল্লান্থাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম)-এর পবিত্র লীবন্দশায়ই সে মক্কা বিজয়ের পূর্ন পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলো । 

টাকা-১৯৩. কহসমূহ বের করে নেয়ার জনয তিরঞ্কার করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন- 

টীকা-১৯৪. নবৃয়ত ও ওহীর মিথ্যা দাবী করে এবং আল্লাহ্‌র জন্য শরীক ও স্বর স্থির করে। 

ভীকা-১৯৫. তোমাদের সাথে না আছে সম্পদ, না আছে সন্তান-সন্ততি; যাদের মায়া-ম্যতাব মধ্যে তোমরা গোটা জীবন আবদ্ধ ছিলে, না আছে সে সব 

োত্‌,যে গুলোর তোমরা পূজা করছিলে, [সূর্য ত জাদন্জান নার 

আজ সে গুলোর কোন কিছুহ তোমাদের 2:০2 ও দঃ 

কাজে আসেনি। এ কথা কাফিরদেরকে |এবং কখনো আপনি দেখতে পাবেন, যখন ০. লে 

ক্য়াযত-দিবসে বল! হবে। |[যালিম মৃত্যু-যন্্রণা তুগতে থাকে এবং Ee 

চীকা-১৯৬. যে, সেগুলো ইবাদতের [ফিরিশ্তাগণ হাত বিস্তার করেরয়েছেন (১৯৩), 

উপযোগী হবার ক্ষেত্রে আলাহ্র শরীক! [যে, “বের করো নিজেদের প্রাণসমূহ। আজ 

নেউুিভাহ) তোমাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তি দেয়া হবে এর 
পরিণামস্বরূপ যে, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ 

ভীকা-১৯৭.. এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে | করছিলে (১৯৪) এবং তার আয়াতগলো থেকে 

গেছে: দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে [অহংকার করতে ৷' 

চীক্ষা-১৯৮. তোমাদের এসব মিথ্যা 











৯৫. এবং নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট 








দাৰী,যেগুলোপৃথিৰীতে করছিলে, বতিল নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছো যেমন আমি ৰ 
আন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম (১৯৫); 164042৫৫484 
চীকা-১৯৯, তাওহীদ ওনব্যতেরবর্ণনার [এবং পৃষ্ঠ-পশ্চাতে ফেলে এসেছো যে ধন- পু SAIS 
পর আল্লাহ্‌ ত। আলানবী় পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা, | সম্পদ আমি তোযাদেরকে দিয়েছিলাম; এবং 9905 
জ্ঞান এ প্রজ্ঞার প্রমাণাদি উল্লেখ করেন। [আমি তোমাদের সাথে তোমাদের এ হি ৮৫ 
বেলা, প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ [সুপারিপকারীদৈরকে দেখছিনা, যাদেরকে ও el 
পাক এবং তার সমস্ত গুণাবলী ও | তোমরা লিজেদের মধ্যে শরীক মনে করতে 2. ও ৬০৫] 
কার্থাবলীর পরিচিতি লাভ করা এবং [(১৯৬)। িশ্চয় তোযাদের পরস্পরের মধ্যেকার 852 ELLIS 


একখাজানা যে, তিনিই সবকিছুর টা [সম্পর্কের রশি কেটে গেছে (১৯৭) এবং | 
আর খিনিই এমন হবেন তিনিই ইবাদতের | তোমাদের নিকট থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যা 
উপযোগী হতে পারেন; এসব বোত্‌ নয়, | দাবী করছিলে (১৯৮)। 

যেগুলোর অংশীবাদীগণ পূজা করে। শুদ্ধ 











শস্যবীজ ওআঁটিকে চিরে সেগুলো থেকে ১ - সবাক 

সজি ও বৃক্ষ সৃষ্টি করা এবং এমনি [৯৬- নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটি ডেদ নি 
পাথবময়ী জমিতে সেগুলোরনরম অংকুর [করে অংকুর উৎপাদনকারী (১৯৯), জীবস্তকে ASIP 
জেদ করানো, যেখানে লোহার তৈরী |মৃত থেকে (২০০) এবং মৃতকে জীবস্ত থেকে eRe 
পেরেক পান কার্যকর নয়; তার ক্ষমতার | নির্গতকারী (২০১) ইনিই হন আল্লাহ্‌; তোমরা SHIITES: 
কেমন বিস্ময়কর স্হস্যাদি! [কোথার উল্টো দিকে যাচ্ছো (২০২)? 

টীকা-২০০. সজীব তরুলতা ও [৯৭- স্ব্ধকারেরবুকচিরে উউষার উন্যেষকারী; ০০৫০ (৮ 
বৃক্ষরাজিকেপ্রাণহীনবীজ ওআটি থেকে: [ এবংতিনি রাতকে শান্তিদায়ক করেছেন (২০৩) ৬০৩8045৮34৫ 
এবং মানুষ ও পশুকে বীর্য থেকে: আর 

পক্ষীকে ডিম থেকে লাল 





টাকা-২০১. সজীব বৃক্ষ থেকে নির্জীব আটি ও বীজকে এবং মানুষ এবং পশু থেকে বীর্ঘকে আর পক্ষী থেকে ডিমকে- এসবই হচ্ছে তার আন্তর্যজনৎ ক্ষমতা 
ওপ্রজ্ঞা। 


চীকা-২০২. এবং এমনি অকাট্য পমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হবার পর কেন ঈমান আনছোনা এবং মৃত্যুর পর পুনক্থ্যানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করছোলা? 
খিনি প্রাণশ্ল্য বর্ম থেকে প্রাণময় জীব সৃষ্টি করেন ভাই শক্তি দারা মৃতকে জীবিত করা কি অস্তবঃ 


টাকা-২০৩, ফেংৃষ্টি এরমধ্যে আরাম পায় এবং দিনের ক্লান্তি ও অবসনৃতাকে বিশ্রাম দার দূরীভূত করে। আর বন্দ রাত্রি যাপনকারী সংসারের প্রতি 











নালা ন] অনীহা পোষণকারী আপন প্রতিপালকের 








৯৯৯. এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে | 






১০১. এবং (২০৯) তারা আল্লাহ্‌র শরীক 
স্থির করেছে জিন্দেরকে (২১০), অথচ তিনিই 


|অথচ তার কোন স্ত্রী নেই (২১১); এবং তিনি | 
[প্রত্যেক বন্ত সৃষ্টি করেছেন (২১২) এবং তিনি 


১০৩. ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতি পালক 
(২১৩); এবং তিনিব্যতীত অন্য কারো উপাসনা 
; সবকিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তারই ইবাদত 
॥ তিনি সবকিছুর রক্ষক (২১৪)। 


সুলভ জন্ম ত 

[এবং সূর্য ও চন্ত্রকে গণনার জন্য (২০৪) । এটা ETE 
পরাক্রমশালী জ্ঞানীৰ অশে-নিরধপণ। ৩১০/৪ 
৯৮. এবং তিনিই হন, খিনি তোমাদের জন্য ০৮০০ 
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ইবাদতের মাধ্যমে শান্তি পায়। 
চীকা-২০৪. যে, এ গুলোর প্রদক্ষিণ ও 
পরিভ্রমণ থেকে ইবাদত এবং লেনদেনের 
সময়সূচী জানা যায়। 

চীকা-২০৫. অর্থাৎ হযরত আদম 
(আলায়হিস্‌ সালাম) থেকে । 
চীকা-২০৬. মায়ের গর্ভে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে 
চীকা-২০৭. পিতার পৃষ্ঠদেশে কিংবা 
কবরের অভ্যন্তরে । 

ভীকা-২০৮. পানি এক এবং তা দ্বারা 
যেসব বস্তু উৎপাদন করেন সেগুলো হচ্ছে 
বিভিন্ন ধরণের ও রংবেরং-এর | 
চীকা-২০৯, এতদ্সত্ণ যে, এসব 
কুদরতের প্রমাণ ও প্রজ্ঞার আশ্র্যাদি 
এবং পুরস্কার ও মর্যাদা দান আর এসব 
নি-মাতকে সৃষ্টি করা ও দান করার দাবী 
ছিলে! যে, সেই দয়াবান কর্মব্যবস্থাপক 
যোদার উপর ঈমান আনবে কিন্তু এর 
পরিবর্তে, মূর্তি পূজারীরা এ যুলুম করেছে 
যা আয়াতের মধ্যে পরবর্তীতে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

চীকা-২১০. যে, তাদের আনুগত্য স্বীকার 
করে মূর্তি পূজারী হয়ে গেছে, 
চীকা-২১১. এবংস্্ী ব্যতিরেকে সন্তান 
হয়না । আর স্ত্রী তার মর্যাদার জনা শোভা 
পায়না । কেননা, কোন বস্তু ভার সমতুল্য 
নয; 

চীকা-২১২. সুভরাংযা কিছুই আছে তা 
ভাই সৃষ্টি সৃষ্টি সন্তান হতে পারেশা। 
কাজেই, কোন সৃষ্টিকে 'সন্তান' বলা 
কাতিল। 

চীকা-২১৩. যার গুণাবলী উল্লে করা 
হয়েছে এবং যার এসব গুণাবলী হবে 
তিনিই ইবাদতের উপযোগী । 
টীকা-২১৪. চাই তা জীবিকা হোক 
কিংবা নির্ধারিত সময় অথবা গর্ভাশয় 
হোক । &. 

টীকা-২১৫. ইদ্রাক' (41১১1 )বা 
সানবীক্ত অনুধাবন করার জিজ্ঞাস্য 
বিষয়াদি 'র অর্থ হচ্ছে চোখে দেশাজিনিযের 
চতু পার্শ্ব এবং সীমানার সবদিক সম্পর্কে 




























অবহিত হওয়া। এটাকেই ‘ইহাতাছ্‌’ 





1)-এর এ 'ভাফ্সীর' বা ব্যাখ্যা হ্যরত সা'ঈীদ ইবনে ুসাইয্যাব এবং হযরত ইবনে আববাস দিয়া 
নং 'শে মুফাৰ্ি ইদ্রাক' ( ৩৭৷১ ঠা )-এর তাফ্সীর (ব্যাখ্যা) হাতা" ( = =! ) শব্দ ্বারা করে 
থাকেন। বন্তুতঃ ইহাতাহ্‌'( "৮৯ ) সেই বনরই হতে পারে যার নিষারিত সীমানা ও দিক থাকে। আহ্‌ তা'আলার জন্য 'সীমালা' ও দিক' অসন্ত: 
সুতরাং ভার 'ইদরাক' ( ৩1১51) এবং ইহাতাহ্‌' ( «৯1 )ও অসম্ব। এটাই হচ্ছে 'আহলেসুন্লাত'-এর অভিমত 

খারেজী ও মু তাধিল অযুখ আও সরা ইদ্রাক' এবং'কুইয়াত' (দেখা)-এর মধ্যে পার্থক্য করেনা ৷ এ কারণে, তারা এরাততিতে লিও রয়েছে যে, নদ 
আল্লাহর দীদার বা সাক্ষাতকেও 'যুক্তির দিক দিয়ে অসন্তৰ’ বলে স্থির কার বসেছে। অথচ না দেখা না জানাকেই আনিবা করে দেয়; নতুবা, যেযন- আল্যা 
তাআলাকে কোন অবস্থা ও দিক থাতিরেকে জানা যেতে পারে; তেমনি ভাকে দেখাও যেতে পারে: কিনতু সমস্ত সৃষ্টি জগত এর বিপরীত। কেননা, হি 
অন্যান সৃষ্ট বু কোন "অব" ও দিক' ব্যতীত দেখাই না যায়, তাহলে সেটা সম্পর্কে জানাও মেতে পারেনা এর রহস্য হচ্ছে- দেখা ও সাক্ষাতের অর্থ 
এ যে, দৃষ্টিশক্তি কোন বস্তুকে, যেমনি সেটা হয় তেমন অনুরোধ কষে সুতরাং যে বুট পিক হবে সেটার দেখা-সাক্ষাৎ কোন দিফেনা মধ্যে হবে 
এবংযার জন্য দদিক' থাকবেনা সেটার দীদারও দিক ব্যতিরেকেই হবে। যেন, “দাদার ইলাহী' (আল্লাহ্র সাক্ষাৎ) পরকালেই । আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার 
মু মিনদের জন্য আহলে সুন্নাতের আক্বীদা, কোরআন, হাদীস এবং সাহাবীগণ ও 'সলফে উন্মত' (মুসলিম-উক্মাহর অগ্রণীগণ)-এর গরঁকমতয ইত্যাদি বু 
দলীল দারা প্রমাণিত হয়েছে। কোরআনে করীয়ে এরশাদ হয়েছে- 2 এ BC 3 5 ১১১১৮৩ 








এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুমিনদের [সূরা ঃ ৬ জান্নজাম ২৬৪ পারা 8 ৭ 
জন্য কিয়ামত-দিবসে তাঁদের |১০৫. তোমাদের নিকট, চোখ ঝুলে দেয়- 

হ্‌" (৮১৮১৮ 'এমনপ্রমাণাদি এসেছে তোমাদের ্রতিপালকের &% ওকেডোকেও 
নিত হানা [নিকট থেকে; সুতরাং যে-ই দেখেছে তা তার FCO 


একথাপ্রমাণিত হয়।যদি আল্লাহর দীদার i 98১০5 
সন্্বপর না হতো তবে হযরত মুসা ahs 
57 


















ও আঠা 
50১8 বেস আমাকে [পপ AE 
দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখবো) টু 25848555954 
বলে ধার্থনা করতেন না। আর ডারই ৮ 0d 
(অথাৎ সেটা যদি আপন অবস্থানে স্থির ' ৩৫৬৮০ 
থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে) বলেও দা 
এরশাদ করা হতো না। এসব দলীল [2 এ 
থেকে প্রমাণিত হলো যে, পরকালে 
মুমিনদের জন্য আল্লাহর দীদার লাভ | ৯০০৬. এবতযদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন, তবে ক 7১ 
হওয়া শরীয়তের মণ শ্রথণিত। আর [তারা শির্ক করতোনা; এবং আমি আপনাকে এডি 
তা অন্থাকার করা ভর্তি । ** তাদের উপর রক্ষক করিনি; এবং আপনিও HTH bE 
ভীকা-২১৬. যাতে দলীল অনিবার্য হয়। | তাদের উপর রক্ষক নন। 











ীকা-২১৭. এবং কাফিরদের অনর্থক মানাল: ১২ 
কথাবার্তার প্রতি জক্ষেপও করবেন না। এতে নবী করীম (সাল্লা্লাহ তা'আলা আলাম ওয়াসাল্লাম) এর পৰিত মনে শান দেয়া হয়েছে মে, আপনি 
কাফিরদের অনর্থক কথাবার্তার দন দুঃখিত হবেন লা এটা তানেরই দুর্ভাগ্য যে, তারা এমন অকাট প্রাপদি ছারা উপকার লাভ করতে গারছেলা। 





x নু মি হত হানাদার লাম তোমাদের করনের নই আহি হলাম যাদেরকে সত্ব্ারী। ছোলার 
) 


== ০০ (9,১42, ও (চত্বুসমৃহ আ্াহ্‌কে যায় করতে পারে লা) । এর ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায় খে, “র্থাৎ পুনিযায মধ্যে চু মাতা 
আ্াহ্‌কে কেউ দেখতে পারা" অবশ্য সবলে দেখা সম্ভব । কারণ, ই দেখা এ সমূহ দানা সয় শি রাজ শীতে হুর আল্লাহকে এ মুবারক চ্ুেই 
পহেলা চাই কে লেখন । কি দেখা দিয়ায় লিজ সম্পর্কে আলা তা"আলা একাল কু 
৫২৫ ১ : ৰোহেশ্তীদের দীদার লাভ সম্পর্কে এরশাদ করেন- 5৯৬৯৩ ০//৯৮ ৯০ ৯৮০৯ 
আর আতাহ পাকের এরশাদ _ 242১4) 4৯১4০ 5 £5 (এবং সমস্ত চক্ষু তারই আয়ত্ব রয়েছে)-এর ব্যাখ্যা এ যে, আল্লাহর জানের 
য় চ্ুসযহ রয়েছে। কারণ, শারীরিক আয়ত্‌ ও পারবেন আল্লাহর পক্ষ অসব। আলা তা'আলা তা খেকে গাব শরীরের আয়ত সেই 
আনতে পারে যে নিজেই শরীর বিশিষ্ট হয় । যেমন দেয়াল তার অত্যস্তরের বতসমূহকে, লোটা পানিকে এবংশহর-প্রাচীর শহরকে আয়ত্ব ধীন করে থাকে, 
ঘিরে থাকে । এটা আল্লাহ্র জন্য শোভা পায়না ও অসম্ভব | (তাফসীর-ই-নূরুল ইরফান, কৃত মুক্তী আহমদ ইয়ার খান আলায়হির রাহমাহ) 





ীকা-২১৮. হযরত কাতাদাহ্র অভিমত এ যে, মুসলমানগণ কাফিরদের বোত্গুলোর সমালোচনা করতেন, যাতে কাফিরদের উপদেশ হয় এবং মূর্তিপূজার 
দোষ-ক্রটি সম্পর্কে তারা অবহিত হয়। 
কিনু খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞ এসব মূর্শ লোক 








সুরা £৬ আন্‌'আম ২৬৫ পারা ঃ৭ 

















১০৯. এবং তোমরা এসবকে গালি দিওনা, উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে আল্লাহর শানে 
যে গুলোর তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত পূজা করছে; সরব + | বেয়াদবী সহকারে মুখ খুলতে আরম্ভ 
(কেননা, তারা আল্লাহর শানে বেয়াদবী করবে ছি: ১৬ পিন ৯৮৯৫ 
|সীমালংঘন ও মুর্খতাবশতঃ (২১৮)। এভাবে 49891 | হয়েছে। যদিও বোত্গুলোকে মন্দ বলা 
িত্যে্ষ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে আমি তাদের | 2460864১৫ এবং সেগুলোর বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে চার 
কার্যকলাপ সুশোভন করেছি; অতঃপর, তাদের ETT ASG SUES করা আনুগত্য ও সাওয়াবের কাজ; কিন্তু 
প্রতিপালকের নিকট তাদেরকে প্রত্যাবর্তন ৪ রি ৮ | আল্লাহ ওতাররসূল (োললল্লাহ তা'আলা 
[করতে হবে; এবং তিনি তাদেরকে বলে দেবেন 9 535১, | আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শানের মধ্যে 
[যা তারা করতো * ৷ কাফিরদের অশালীন কথাবার্তার পথ রোধ 
১৯০- এবং ভারা আল্লাহ্র নামে শপথ কুরদলের কটা নিকরে দয়া 
করেছে, ** নিজেদের শপথের মধ্যে পূর্ণ » ক 224 ১1৯/577 | ইবনে আন্বারীর অভিমত হচ্ছে এ 
চেষ্টা কারে, এ মর্মে যে, যদি তাদের নিকট SANE AVS নির্দেশ প্রাথমিক যুগের জন্য যোজ্য 
কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই যেন সেটার 833301223 | ছিলো অখনআল্লাহৃত'আলা ইসলামকে 
উপর ঈমান আনে । আপনি বলে দিন যে, ACESS RS) শক্তিশালী করেছেন, তখন তা রহিত হয়ে 
[নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহরই নিকট (২১৯); গো গ৬০৮এ গেছে। 
এবং তোমাদের (২২০) কি জানা আছে যে, ০০৮ | BE, RE UR new 
[যখন সেগুলো আসবে তখন তারা ঈমান 9452 প্রজারচ হিন মোতাবেক আবতীর্ণকরেন। 
|আনৰেনা? 
৯৯১- এবং আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি তাদের 240276583৩৫ টিলার i 
EE RU (23945528498 | জীকা-২২৯, সত্য লেখা ও মানা করা 
প্রথমবার ঈমান আনেনি (২২২)এবংতাদেরকে || 82 রঃ 
ছেড়ে দিচ্ছি যেন তারা তাদের গৌড়ামীতে ঘুরে রি 3228 25 ৩ ডীকা-২২২. সে সব নিদর্শনের উপর, 
বেড়ায়। **% ০ মি. | যেগুলো নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
লুল আলায়হি ওয়াসাল্লাম)- এর পবিত্রতম 
কস ১3 হাতে প্রকাশ পেয়েছিলো । যেমন- তর 





দ্বি-বন্তিত করা ইত্যাদি সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ ৷ + ** 





+ এটা আরবের ও পরিভাষানুযায়ী এরশাদ হয়েছে যে, হে ব্যক্তি কাউকে শাস্তির ভয় দেখাতে চায় সেই এমন বলে থাকে- EAC dl 
অথাৎ “আমি আবিলছ্বে তোমাকে বলে দেবো যে তুমি কি কাজ করেছো।। বিলে তুমি তার শান্তি ভোগ করবে।” 


একটি সু বিষয়ঃ এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, যেসব শরীয়ত বিরোধী কাজ আমাদের নিকট এখানে (দুনিয়ায়) উত্তম বলে মনে হচ্ছে,কাল ক্ষত 
লেখো লেটার বিপরীত আকৃতিতে প্রকাশ পাবে কারণ, পাপ হচ্ছে মানুষের জন্য ্রাণনাশক বিষ এ দুপা তোতা অত্যন্ত সুন্দর লাখে (বিশেষ 
ক পাপীদের দুটিতে অন্ীৰ তৃততিদায়ক মনেহয়) সুরা এ সআয়তের 4:55 পদ বারা প্রতীয়মান হয় শে, কিছু এমনই অবস্থা ইবাদড-বন্দেদীর 
বেলায় পদ্রিপক্ষিত হয় যে. তা আপন সৌন্দর্য ও হটে অতুলনীয় হওয়া সত্বেও কনো কখনো মানুষের নিকট মন্দ লাগে। 


হাদীস শ্ীকঃ ছাবে নদী পাক সারার আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- বেহেশতের চতুপার্শ্ব কিন অপছননীয় বিষয়াদি (৯১:৫০) আর 
দোষধের চুপে রি কুশবৃত্তিসমূহ' দাড় করানো হযেছে কারণ, কাফির ও পাপীদের নিকট দুনিয়ায় মন্দ কার্মাদি (কুফর ইত্যাদি) এমনই সুশোভিত 
হিসেবে দৃষ্ট হয় যে, তাদের নিকট সেগুলো ব্যতীত অন্য কিছু তাল লাগে না কিনু পরকালে সেগুলোর বাস্তব অবস্থা এমনই অপছন্দনীয় আকৃতিতে 
পরিবর্তিত হয়ে যাবে যে, সেগুলো দেখে তারা ভয় পেয়েযাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, “এ লো তো তোমাদের এসব কৃতকর্থ, যেগুলো তোমরা 
দুনিয়ায় স্পার করতে যেগুলো আজ এতোই কু্খসৎ আকৃতিতে তোমাদের সস্থনে হাফির হয়েছে। আর সেগুলোর প্ৰকৃত অবস্থা ও আকৃতিতে এটাই ॥" 
লো লোকে তোমরা দুনিয়ায় আত সুন্দর ও মনোরম ্যাৃতিতে দেশতে । তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিলো যে, ভোমরা এসব মন্দ 
কার্যাদির বাহ্যিক আকার দেখোনা। কারণ, সেগুলোর কৃত আকৃতি অত্যন্ত মন্দ ও বসত কিনতু তখন তোমরা কোন কথাই মান্য করোনি" 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আল্লাহওয়ালা বান্দাদের নারে দুনিয়াতেই ওসব মন্দ কার্যাদি কুখসিৎ আকাবেই দৃষ হয়ে থাকে। সেগুলোকে ডারা সুন্দর আকৃতিতে 
পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেন। 








স্রাঃ ৬ আন্*আম ২৬৬ পারাঃ ৭ 





(% পাদটীকার অবশিষ্টাংশ) 


ঘটনাঃ হযরত শেখ আবৃ বকর দারীর রাহমাত্ল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন, “আমার প্রাতিবেশে একজন নেককার লোক বসবাস করতেন, যিনি রাতে 
ইবাদত করতেন আর দিনে রোযা পালন করতেন ।একদিন সে জামার নিকট এসে বললো, “জামি রাতে সুমের চাপে *ওীফাসমূহ' পড়তে পারিনি। 
দমে স্ব দেখলাম যে, আমার হজরা (কামরা) বিদীর্ণ হয়ে গেলো আর আঘার এ হুজরা থেকে কিছু সংখ্যক যুবতী সুন্দর অবয়বে বের হয়ে আসলো। 
তানের মধ্যে একজন অত্যন্ত কুৎসৎ ও অপরিn্ছ্ন আকৃতি সম্পন্ন ছিলো ।' আগ তাদেরকে বললাম, “তোমরা কার বাদী? আর এই কুৎসিৎ্টা কার?” 
তারা সবাই বললো, "আমরা সবাই তোমার এসব রাত, যেগুলো তুমি আল্লাহ্‌ তা'আলার “বিক্র'-এর মধ্যে কাটিয়েছো। আর এই কুৎসং চেহারা 
সমপল্লা হচ্ছে তোমারই এ রাত যাতে তু তোমার ওষীকষা ইত্যাদি ও ইবাদত-বন্দেগী ছেড়ে দুমাচ্ছো (আর যদি তুমি এ রাতে মৃত্যুবরণ করতে তবে 











অর্থাত “আপন মালিক ও সাওলার দরবারে আমার সম্পর্কে্রা্থল করো যেন তিনি আমাকে আমার মূল আকৃতিতে ফিরিয়ে নেন! কারণ, তুমিইতো 
আমাকে কুৎসিত, করেছো । তুমি তো সংকর্ষের ইচ্ছা পোষণ করেছিলে। সেটারই তো আমাদেরকে নসীহত করে থাকো। এর উপর তোমাকে 
্োৰাযকবাদ বে, ভুমি আমাদের প্রভু ৷” 





অর্থাৎ “আমা হলাম তোমার বলব সাত, যেলোকে তুমি সুন্দর সৃরে বখাযখভাবে স্কোরজ্আান পাঠ কয়ে জীবিত রেখেছিলে!” 


"কোন বুষগ ব্যক্তি বলেন, “নাফস্‌ বা রিপুর একটা দোষ উন্মোচিত হওয়া "মালাকৃত' বা ফিরিশূত' জগতের সা উন্মোচিত হওয়া অপেক্ষাও যেয়। 
কারণ, মানুষের উদ্দেশ্য হচ্ছে- স্বভাব ও নাফ্সকে সংশোধন করা । আর পানাহার ও নিদ্রা ইত্যাদি হচ্ছে চতুষ্পদ প্রাণীদেরই বৈশিষ্ট্য আর মানুষের 
স্বভাবের নিত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি মাহ” 
সুতরাং এ পার্থিব সুখ-স্বচ্ছন্য ও ভোগ-বিলাসের উচ্চাভিলাম করে পরকালের স্থায়ী সুখ-শান্তিকে বিন করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারেনা । 
** শানে সুদুলঃ বৰ্ণিত আছে যে, মক্কার কাকি্পণ বললো, “হে আল্লাহ্র সবসূল (সাপ্লাপ্রাহ আলায়হি ওয়ালাপ্লা)! আপনি বলছেন যে, মূসা আলারহিল্‌ 
সালামের “লাঠি” ছিলে, খা দ্বারা ভিনি টিতে আঘাত কলে তা খেকে পালি ফেনা প্রবাহিত হতে, আপনি আরো বলছেন যে, ঈলা আলায়হি 
সাশা মৃতদের জীবিত করতেন এবং হযরত সাস্ আশায়হিস সালাম 'উদ্বী' পাখর খেকে শের কয়েছেন। আপনিও আমাদেরকে সেভলো খেকে 
কোন সু'জিযা দেখান নি আপনি স্যাসাদেকে সোতশো খেকে কোল সুজি দেখান তবে আল্লাহরই শপথ; অবশ্যই আমরা আপনাকে নবী হিসেবে 
মেনে নেবো ।” আর এ কণার উপর তারা খুব জোর দিলো, বিচির ধরণের শপথ করালো । 
তিনি এরশাদ ফরযালেন, “বলো, তোমরা কী চাও!" তারা বললো, “আমরা চাচ্ছি- আপনি সাফা পর্বতকে স্বর্ণ করে দিন অথবা আমানের কোন মৃত 
ব্যক্তিকে জীবিত করে দিন, যাতে জামরা আপনার সম্পর্কে ডাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনি সত্য নী কিন'। অথবা ফিরিশ্তাদেরকে আমাদের 
সামনে নিয়ে আসুন যাতে ভারা আমাদের নিকট এ মর্মে সাক্ষ্য দেন যে, আপনি সত্য রসূল” 


হযুরসসা্লহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, যদি আমি সেগুলোর একাংশ পূরণ করে দিই তবে তোমরা কি সত্যই ঈমান আনবে? 
তারা বললো, “আল্লাহরই শপথ! আমরা অবশ্যই আপনার উপর ঈমান জানবো ।” সুসলমানগণও রসূলে খোদা সোপ আলায়হি ওয়াসা্রাম)- 
এর দরবারে আরয করতে লাগলেন, “হুযুর! আপনি অবশ্যই তাদেরকে কিছু না কিছুই দেখিয়ে দিন, যাতে এসব লোক ঈমানের মূল্যবান সম্পদ লাভ 
করে ধন্য হয়।” তখন হুযুর (দঃ) তা নিয়ে চিন্তিত হলেন । অতঃপর হযরত জিব্রাঈল স্যালায়হিস্‌ সালাম হাযির হলেন এবং আরয করলেন, “আপনি 
ইচ্ছা করলে উপরোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এইসব হতভাগা ঈমান জানবে না । আর আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন তাদেরকে অস্বীকার 
করতে দেখবেন তখন তাদেরকে এমন শাস্তিকে লিপ্ত করবেন, যার ফলে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে । আপনি যদি তাদেরকে তাদের আপন অবস্থার 
উপর ছেড়ে দেন তাহলে তাদের কারো কারো তাওবা করার তৌফিক নসীব হবে।” এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এরশাদ করমান- কোবাঈপের কাফিরগণআল্লাহ্র নামে পৎসমূহ করেছে, তারা তাদের শপথগ্ুলোতে পূর্ণ চেষ্টা চালিয়েছে। সপথগুলোর 
মধ পূর্ণ তাকিদ করেছে; কিনতু তারা ঈমান জানবেনা। কারণ, তাদের মধ্যে কুফর ও গৌড়ামীর ব্যাধি রয়েছে। 

বিশেষ্য এ'তে এ ইঙ্গিতে রয়েছে যে, কাকিরদের শপথনমূহসিখ্া। এ থেকে এ কথা ্রমানিতহ়না শে, লা "পা সুজি (অলৌকিক 
ক্ষমতাসমূহ) পরকাশই করেন না; বরং ভালেরই জন্য প্রকাশ করেন না, যারা আদিকাল ( ১১1 ) থেকেই ভর রহমত থেকে বঞ্চিত । 


(ভোক্পীর-ই-সহল বয়ান) 
= সপ্তম পারা সমাপ্ত। 


